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বিজ্ঞপ্তি। 


আীমদাচার্যযদেবের হিমালয়ে অবস্থিতি ও তথা হইস্তে 
প্রত্যাবর্তন সময়ের প্রার্থনাগুলি পরিসমাপ্ত হইল। ছৃঃখের, 
বিষয় এই, তিনি গৃহে আসিফ়া যে কয়েকটি প্রার্থনা করেন, 
তাহ! লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থের শেষে “সোণা হয়ে 
যাওয়া, সম্বন্ধে প্রার্থনা আছে, সে গুলিতে 'সোণ। হইয়া 
গিয়াছি” এইরূপ প্রার্থনা ছিল। যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার 
আর উদ্ধারের উপায় নাই। ইহা ব্যতীত ১৮৮১ খবষ্টা- 
কের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আচাধ্যদেৰ দৈনিক উপাসনা- 
কালীন যে সকল প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই 
লিপিবদ্ধ আছে । সেই সকল প্রার্থনা আমরা ক্রমান্বয়ে বাহির 
করিবার সংকল্প করিয়াছি । ঈশ্বর কৃপায় দে সমস্ত প্রকা- 
শিত হইলে তম্থারা যেনর নারী সকলের বিশেষ উপকার 
সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আমরা উপা- 
সনাশীল সাধকবৃন্দকে অনুরোধ করি, তাহারা ষেন প্রতি- 
দিনের উপাসনার সময় এই সকল প্রার্থনা এক একটি পাঠ 
করেন। 
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রাজ্য অধিকার । 
১ ল। সেপ্টেম্বর, শনিবার । 


হে দয়াসিন্ধু, হে গণনিধি, তোমার প্রিষ সম্তান 
তোমার প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীকে বলিয়া গিয়াছেন ষে 
বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীকে লাভ করিবে। বাস্তবিক, হরি, 
আমার্দিগের লৌভ এ দিকে । আমরা যে তোমার ছেলে 
হয়ে বাতাস খাব তা নয়। খুব খাব, খুব পাব, খুব হ্খ- 
ভোগ কর্ব। তবে কি না পৃথিবীর খড় বিচালী ষাহাকে 
লোকে টাকা বলে তাহা চাই না। মনযায় আসল খাটি 
টাকাতে। আমর! যে প্রবঞ্চিত হব তাহা, ঠাকুর, আমা- 
দের সাধন ভঙ্গনের উদ্দেশ্য নয়। এই পৃথিবীকে তুমি 
রেখে দিয়াছ যে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উপযুক্ত হলে ইহার 
অধিকারী হবে। হে শ্রীহরি,। মনে জান! চাই থে 
পৃথিবী আমার হস্তে, দান পত্রটী সই হয়েছে। ভিতরে 
শ্ডিতরে পৃথিবীর এক সীম! থেকে অন্য সীমা পর্য্যস্ত 
আমাদের হয়ে যাবে। সত্যে মিলন্ড প্রেমে মিলন, 
শক্ররা তো কিছুতে পুত্রের অধিকান্ত ভ্ুইতে পুত্রকে 
বকিত কর্তে পারবে না। হোক ন& মস্ত *্লুণের চিপি 


হ্‌ প্রার্থনা । 


তা মি 


এক বার জল যখন ঢকেছে ওর ভিতরে, সমস্ত ধশে যাবে। 
যে স্ুপধা পাঠাইয়াছ, যে অমিয় মাখাইয়! প্রেম পাঠাই- 
শছ, তাহ! পথিবী অবিশ্বাস করিলেও পান করিতে 
হবে। দেখতে পাওয়। যায় যে যেখানে বড় বাধা, হরিনাম 
আস্তে আস্তে চোরের মত সেখানে প্রবেশ করেছে। 
লোকে বল্বে লড়াই হল না, আপনাদের লোক ভাল হল 
না। ও দিকে আস্তে আস্তে মা আপনার রাজ্য বিস্তার 
করিতেছেন। বুঝেছি পিতা পৃথিবী, আমার আমাদের । 
আমর! পৃথিবীকে সম্বল করব আর বল্ব সমস্ত জগৎ 
ংমার নব বিধানের হয়ে গিয়াছে । একটা তো গ্রামের 
কথা হচ্চে না, পৃথিবীকে, মা, তৃমি দ্িয়াছ। পাশে পাড়ার 
লোক গোল করে অধন্ম করবে তাতে কি? তুম পৃথিবীকে 
দিয়েছে। জগাই মাধাই সমস্ত হরিপ্রেমে মন্ত হতে 
ষাচ্চে। (িশ্বাসঘাতকেরা অনুতাপ করছে আর দিন কতক 
দেরি। যখন কেল্প। মার দরিয়া বলিয়া হুঙ্কার কর্ব, তখন 
আর কতো! চাপা থাকবে নাকিছু। ষধন আকাশে উড়িৰে 
বিশ্বাদী হনূমান তখন পৃথিবী জানিবে যেরাবণ বধ হবে, 
সীতা উদ্ধার হবে! দেপিঃহৃদয় মধ্যে সমস্ত আয়োজন 
করে দাও । দখলের দিন আস্বে যখন তখন সত্যের জধ, 
তক্তের জয় দেখে যাব। পৃথিবীকে দেখাতে হবে দখ- 
লের হুকুম । "পুর্ণ বিশ্বাসী হয়ে তোমার নিকট দাড়াব, 
গ্মার সমস্ত £ধিরীকে বলিবে, মা, দখলের হুকুম দিলাম। 





প্রার্থনা । ও 
টাকা কড়ীর জন্যে আসি নাই। শুনা মান নেবার জনা 
আমি নাই। এসেছিলাম বড় আশ: করে যে বড জৌকেব 
সম্তান হয়ে বড় একটা বিষষ লাভ কর্ব--ঠিক হযেছে & 
খুব বড় বিষয় লওয়া বাচ্চে। এই দেখিব যে ঘা! চাই 
নাই তাহা পেলাম ন1, কিন্ত পরথিবাৰ লোক শিষে নব 
বিধানে ঢকিব, এই আশী। কবে তোমার শ্রীচবণে বব বাপ 
প্রণাম করি। [ক] 

শান্তি শাস্তি; শাস্তিঃ। 





শব স্থরাদান। 
২রা সেপ্টেল্গর, ববিবাব | 

হে দীনবন্ধু, হে শুভসমাচারদাভা, সময় আসিযাছে। 
যখন তোমার কথা আর গোপন করা যায় না। করা উচিতগ 
নয়। নব বিধানের নিশান ছিল গোপনে, এখন 
উড়াইতে ভইবে। ভগবানের একতাবা বানা মধ্য ডিল, 
এখন বাহির করিয়া বাজাইতে হইবে। ঠাকুর, ছিল অস্থ 
খাঁপের মধ্যে, এখন বাহির করিয়। সঞ্চালন করিতে হইবে 
তোমার নিদ্বিত অলস ভৃত্যদিগকে এক বার আদেশে স্তী- 
বীতকর। এখন সময় আসিয়াছে যখন আপনি মাতিষা 
পরকে মাতাইব। এই মেই শুভ দিন, এঞ্ন আপনি রোগ 
মুক্ত হইয়া পরকে রোগ মুক্ত করিব।* যাহ! দেখিলাম 
গোপনে, মে আগুন ঢাকা যায় না।* কাপন্ড পড়িল। 


৪ প্রার্থনা । 
আর মন চাপা দিতে পারে না। এক জায়গায় নয়, কত, 
জায়গায় আগুন দেখা দিয়াছে । জলিল বনে, চারি 
“দিকে প্রেমবহ্থি পাপ ধ্বংস করিল। বলে যা দেখেছি 
তাত এখনও বেরুল না। তবে পৃথিবী আসবে কেন? 
ভাল জিনিষ খেষে লুকিয়ে রেখেছি। সামান্য ধর্মের কথা 
গানে বক্তৃতায় প্রচার করিতেছি । জলমাখ! ক্ষীর সবর 
পাতে দিয়াছি। আদল ছাড়িয্বা এখনও ভঙ্গিমা। মা, পৃথি- 
বীর সরে গান গেয়েছি। বৈকুণ্ঠের স্তর ত পৃথিবীতে 
বলিনা। ভিতরে যেরূপ দেখেছি সেরূপ কে বলেছে, 
(কান্‌ কবি বর্ণনা করেছে। দয়াময়, তোমার বাহিরের 
ঘরেই যা কিছু গোলমাল। ভিতরের খবর জগৎ 
টের পায় না। সেইটে পেলে সবাই মরবে । সে ভয়ানক 
কথা। মারামারি কাটাকাটী ভক্তির লড়ায়ে দশ 
হাজার মরেছে । প্রেমের যুদ্ধে পাঁচ হাজার জখম । আজ 
যুদ্ধে একেবারে সসৈন্যে নির্বাণ । কেবল মারামারি। এ 
সকল গভীর রাজ্যের এই ব্যাপার । মা, এ কথা শুনাইলে 
পৃথিবী ত পৃথিবী, নরকও দ্বর্গে যায়। হরি নামের আসল 
গুপ যা তক্তেরা কিঞ্চিৎ জেনেছে, তা যদি বলা যায় কোন্‌ 
হুততাগ্য নরনারী পেটের দায়ে থাকিবে । যেতেই হবে। 
একটা উৎয্নুৰে এক বার মোহর ছড়াতে ইচ্ছ।। তা হলে 
সাধ মেটে । "দেখি রাজা বড়, কি আমি বড়। জোলো। 
ক্ষীর সবাই থাইয়াছে। এক বার ভাল হশড়ির ক্ষীর খাও- 
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প্রার্থনা । ৫ 


যাতে ইচ্ছা । জোলোমদ অনেকে খাইয়াছে। এক বার 
ইচ্ছা নব বিধানের স্থরা খাওয়াই তাহলে সব যেখানকার 
সেখানেই থাকবে । যে আপীসে কাজ করে, তার আর উঠে 
হবে না আর বাড়ী ফিরিতে হবে না । অনেক ভক্তির কথা, 
মা, বলা গেল তবু এরা মানুষের মত। একবার হনু- 
মানের মত ভক্ত হয়, তবে দেখি, লঙ্কাপতিকে মারে, 
রাক্ষস জব করে, সতীত্ব ধঙ্ধের পুনরুদ্ধার করে। তবে 
জানিব গড় কথা প্রকাশ হন্েছে। মা, তোার প্ররুত 
ভাগবত এখনও চাপা আছে। আমরা ষ! বলেছি তা 
ছাঁড়া কি আর নাই? বুকের ভিতর কিকথা গুর্‌ ও 
করে না? তবে, মা, আর কেন চাপি? সময এসে থাকেতো, 
মা, অনুমতি দাও, ঢাঁক বাজিয়ে বলি) শুনিতেও 
শখ, বলিতেও হখা। রহস্য বড় মজার জিনিষ! 
দাও, মা, উৎসাহ ভক্তি, ভিতরের গ্ঢ় কথা বার হোক। 
জগৎ নির্বোধ বোকা, অব!কৃ হয়ে শুন্বে। বল্বে 
ওমা এত কথাও ছিল! মা, নববিধান নাম হযেছে 
নৃতন কথা ত বল] হয় না, তাই নূতন নূতন করে জগৎ 
চেঁচাচ্চে। বলে ও সুরা খেয়েছি, ও পুকুরে হ্গান 
করেছি। এক বার, মা, নৃতন তাগ্ডার খোল । যে ষ্খোনে 
ছ্ধাছে অবাকৃ হয়ে, সে সেখানে থাকুক। *একঞ্বার ষাছু-ট। 
খুলে দাও, লোকগুলকে ভড়কে দ্ি। মী, আশীর্বাদ কর 
আর যেন বৃথা দিন না কাটাই। তোমার গভীর কথ। ঝুলি, 


৬ প্রার্থনা । 





দশ জনের কাছে বলি। আর ছোট খাট ভক্তিডে সন্ত 
থাকিব না। গভীর কথাগুল শুনব শুনাব। আপনারাও 
শতরে যাব, পরকেও ভরাব, মা. এই আশা করিয়া, 'ভক্তির 
সহিত মকলে মিলিষা তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি। 
শান্তি শাভিঃ শাভিঃ। | 





ঈশ্বরেতে আত্মীয়তা । 

৩রা সেপ্টেম্বর, সোমবার। 
হে দীনবন্ধু, হে পরিত্রাতা, যত টিন যায় শুনিয়াছি 
₹তই তুমি উজ্জ্বল হও নিকটন্থ হও? মানুষ অস্পষ্ট দৃরস্থ 
হয । ষত বন্ধ বাড়ে তত নাকি তুমি নিকটস্থ হ্হইঘ্ব! 
সর্বস্ব হও। ক্রমে ক্রমে তবে মানুষদের সঙ্গে ছাড়া 
ছাড়ী হয়। যোগেশ্বর, যোগগৃহে আর কার সঙ্গে দেখা 
হবে যাদের সঙ্গে একত্র হয়ে সাধন তজন করেছি 
তাহারা প্রথম অবস্থায় খুব উত্ত্বল ছিল। যখন সময় আসিল 
তাহারা মানিল না, চাহিল না। আপনার আপনার বুদ্ধি 
ঘনুসারে সাধনের পথ ধরিল, আপন আপন স্থানে স্বতন্ত্র 
হইয়া বসিল। মানুষ মনে করে, কার্য শরীর থাকিলেই 
দেখা যায়। কিন্ত তবে মনুষ্যের নৈকট্য অস্বীকার করিতে 
হইতেছে (কন ? চক্ষু খুপিস্বা দ্বেখি সকলে গিয়াছে, ভগবান 
কেবল কাছে কুপ"করিয়! বসিয়া রহিয়াছেন। এই ছিল 
এড লোক সকলেহী সরে গেল। প্রিয় পরমেশ্বর, এই যে 
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মানুষ দ্বেখতে পাওয়া যায় না এ এক তোমার অদ্ভুত ধেল1। 
এই ষে, লোকে বলে, তোমার সমন্মুখে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার 
রয়েছে, দেখছ না? কৈ? এক এক বার একটু ঝাপসা দেখি 
আবার অন্ধকার। জত্যের পথে পুণ্যের পথে, বন্ধুতার 
পথে, কেউ নাই। তবে কোথায় আছে? তবুও মানুষ 
বলে দেখ্চিস নি, চোখ খুলে দেখ। আবার চোখ খুলি, 

নেকরি চোখের দোষ, হাত দিয়া দেখি কোথাও কেহ 
নাই। এই এক বিষম কথা এল। থেকেও নাই । এই নৌক! 
কয়খানা এক সঙ্গে যাচ্ছিল, কত আমোদ করিভাম, কোথাস় 
সব রৈল পড়ে? পেছন দিকে দেখি তৌ তা। একখানা 
নাই। আমার অঙ্ষে সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী যদি 
না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তারা কিসে আছে? 
ষে নিকৃষ্টতম বিশ্বাসের যোগ, তাও উড়ে গেছে। দয়াল, 
কাট্ৰ তবে বন্ধন, নৌকা ছাড়ব? পেছিয়ে না গেলে তো 
মিলন হব না। এখানে যে টান, চুপ করে বসে থাকলেও 
নৌক্কা এমনি জোরে যাচ্চে যে বেঁধে রাখবার জো নাই । 
এখানে যে ভ্বানক জলের বেগ! নিশ্চয়ই তারা ঘুমুচ্ে। 
মনে করেছে অনেক দূর নৌকা এনেছি, এই তো ঘাট। 
ঘুমিয়ে পড়ল? কেউ কেউ ঘাটে বেঁধে রেখেছে, কেউ 
পেছয়ে গেছে। এখন ছুই তিন মাসের পথ্‌, এক দিনে 
না গেলে তো উপায় নাই । ঠাকুর, জেক্কর উক? বিশ্বাসের 
জোর কৈ? প্রেমের জোর কৈ" তাইতে ভাবচি 
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তবে ইহ লোকে বুঝি এই পধ্যস্ত। দেখা 
শুনার কি উপায় নাই? শরীর তো দেখতে পাচ্চিনে। 
ধেোশীরা কি--কে গায়ে হাত বুলুচ্ছে দেখতে পা? কেবল 
পশুরা পাঙ্ছচে। ভাদের চোখ আছে। আমরা আগেন্বখন 
পণ ছিলাম, বুঝিতে পারিভাম। খন কলিকাতা ছাড়া গেল, 
তখনি তো ফাক। তখন তো কেউ নিলে না, কেউতে। 
কাদলে না, কেউ তো বল্পে না ষে থাকৃতে পারি নে। তখনি 
তো তারা নৌকা তফাৎ করিল। কে আর ইচ্ছা! করে ছাড়ে 
আপনার লোককে । আমি কি করিব? এ ভয়ানক 
শঙ্র্জ শ্রোত, পাহাড়ে নদী এখানে কি আটকান যায়? 
সকলকে কৃপা করে বুঝাইয়া দাও যে যে কাছে সে কাছে 
নয়। ধদি হয় প্রেমেতে আত্মীয় কুটন্ব, সেই কাছে। 
শরীরের মিলন কেটে গেল। এখন হৃক্ষম চখে শুক্ষম আত্মা 
দেখি। কে বা আছে, সকলে ছাড়িল। ইচ্ছা করে যে বিদ্বান 
দেয়, সে ইচ্ছা করে আস্বে কেন? সকল ক্ষতি পুরণ 
হয় তোমাতে, ভগবান কাছে থাকাঁকে আর কাছে থাক! 
মনে কর্ব না। প্রেমেতে বিশ্বাসে নববিধানে ষে মিলন, 
সেই মিলন। তোমার চরণে যে দেখা! সেই দেখাই আমাদের 
হয়। সন্চিদানদ্দের যে ভক্ত তাদের সঙ্গে এক হয়ে থাকৃব 
এই আশ। কর সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার চরণে 
বার বার প্রণামঞ্কপ্রি। [ক] 

শিঃ শাভিঃ শাস্তিঃ। 


প্রার্থনা । নট 


এপ ৮০ ০০ পাপতপপাপাসীলত ৯ ৮৮5 ৮ পাশপাশি তাপ পপ শিশশ৮া৮প৮৮৯পাতপা শাপশপশাতা 





আমিত্বিনাশ। 
৪5] সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার । 


হেদশীন দয়াল, উজ্জ্বল জ্যোতির্ধয় ঈশ্বর, সংসারীর 
রাজা যেমন এখানে, আমাদের রাজ্য তেমনি যোগ জগতে। 
তাদের একটা পৃথিবী আর আমাদের আর একট! পৃথিবী । 
ও গৃথিবীর সঙ্গে, হরি, এ পৃথিবী মেলে না। অংসারে 
এক জন কর্তী, আমাদের অগতেও এক জন কর্তী। এইতে 
মেলে। কিন্ত ওখানকার কর্তী আমি, আর এখানকার কর্তা 
তুমি । যখন তুমি মানুষের হাতে পড়, তখন তোমার প্রতৃত্ব 
থাকে না । সে আপনি টাকা আনে, পরোপকার করে, ধর্ম 
সাধন করে, আবার মরবার পর কীর্তি রেখে যায় । মানুষের 
কি ক্ষমতা, আপনি সংসারের কর্তা হয়ে কত বুদ্ধি করে, কৌশল 
করে। আমাদের যোগধামে একটি কর্তী। ঈশ্বর আর মানুষ 
নাবেন, মানুষ আর থাকে না। আগে আমি আমি” এই বলে 
মানুষ পশু চেঁচাইত, আর এখন, ভগবাম্‌ "তুমি তুমি বলে 
তোমার জয় ধ্বনি করে। এখানে “আমি” না সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হলে কিছু সুখ নাই। ওরা যেমন ঈশ্বরকে মেরে মানুষকে 
একাধিপতি করে, আমর। তেমনি তোমার প্রসাদছদে আমিকে 
মেরে তোমার একাধিপত্য স্থাপন করি।+ যদিও বড় কাটা 
ও ছোট কীটা,.তবুও যোগের শুভ ছুই প্রছর হ্ইবা মাত্র 
দুই কাটা এক হইয়া ধায়। তোমার্ইচ্ছা আমার বুকের 
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ভিতর এসে ধড় ফড় করে। তোমার বলবীরধর্য উদ্যম উত্সাহ 
আমার ভগ্ন দেহে প্রবেশ করে, নিজীব জীবকে সতেজ 
ক্করে। কাজ করিতেছ তুমি, আমি কেবল ধাম! ধর1। 
আমার পাপ কি? আমি বলা। যাই বলি, ঠাকুর,,রোগ 
হয়েছে মনে শীস্তি নাই, সুখ নাই এক দ্ৰিনের জনো, 
ঠাকুর, আরাম হই, অম্নি যত যোগী এসে গল! চেপে 
বলেন, বল্পি কি আত্মহত্যা করিতেছিন? হে হরি, তুমি 
শক্তি, তুমি বল, তুমি বন্ধু, তুমি রক্ত, তুমি নিঃশ্বাস, তুমি 
ধর্ম, তুমি কর্ম। আমি একটুও নই! ও শব্ধ যোগীর 
অভিধানে নাই। এই জন্যে এখন জপ করিতেছি, মা, 
তুমি ধন্য, তুমি সন্ন্ব, তুমি মুলাধার। পাছে পাপেতে 
পুড়ে যায়, বাঁড়ীরে দ্রিকে চোখ ফেরা ছিল। বুলি, অধাখি- 
অগ্রনের দিকে চেয়ে থাকৃ। সংশারের রাজ্যে দুই পাঁচট! 
মানুষ খুন করিলে পাপ হয়, আর এখানে একবার আমি 
বলে মহা অন্যাষ। আর রসনাট1 অনেক দিন না বলে 
আমি কথাটা ষেন ভুলে গিয়েছে । যখন তোমা বই আর 
জানি না, তোমা বই আর চিনি না, তোমা ছাড়া আর 
কিছুতে আসক্ষ হই নি, যখন তোমা ছাড়া কিছু ভাল 
বাপি নি, তখন যোগীদের বড় আহ্লাদ হয়। ও'দেররাজ্যে 
আর এক জন্ব আপিল, যে হরি বই কিছু জানেনা । যার 
খুব আত্মগ্রানি €নঈ তো যোগী । আর মে ধার্ষিক হয়ে 
বলে, তুমি আঁমি, আঁমি তৃমি, সে যে অর্ধেক দ্বিন অর্ধেক 


গ্রার্থনা। ১১ 
রাত্রি । তার উপরট1 দেবতা, শীচেট] পণ্ড । যাহাতে অম্পূর্ণ- 
কূপে যেখানে থাকি না কেন, যে কাজই করি না কেন, আমি- 
টাকে পুড়িয়ে দেব, এই কর। এই ক্ষুদ্র আত্মাকে তোমার 
ভিতর বিলীন করে দাও । তুমি তুমি তুমি তুমি এই' হরে 
একতাঁর। ধাজাইয়া সুখী হইব। এত দ্বিন যে আপনার 
পুজ। করেছি, আর করিব না। আর আপনাকে সিংহাসনে 
বদিষে পুজা করব না। এবারে মাকে সিংহাসনে বসিয়ে 
আমিটাকে বলিদান দিয়ে একেবারে চিরদিনের জন্য 
তোমার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তোমার দেবত্বের সঙ্গে আমার 
মনুষ্যত্বের মিলন করে চির স্বখে সখী হব? ওই আষশ্ম- 
ব্বাদ কর। | ক) 

শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 





চিরনৃতন । 
৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার । 


হে পিতা, হে সুন্দর দেবতা, তোমার লে'কছের পক্ষে 
পদ্দে বিপদ কিংবা পদে পদে সম্পদ । হয়খুব বিদ্ব বাধা, নয় 
খুব হুধ ও শাণ্ডি। বিপদ ভারী, কেন না তোমাকে হুর 
রলিয়া জানিলেও সুখ নাই। একটি ছোশ্রে পুতুল কিনিয়া" 
ছিলখ্ব হুন্বর, তাকে নিয়ে ওইতো, বুকে বাঁধিয়া থাকিত। 
দিল গেল, রংও গেল, সুবর্থ পু'তুল বিবর্ণ হইল ।সেই পু'তুল 


১২. প্রার্থনা । 


মর্দামায় ফেলিয়া দিল, আর তাতে মায়া রহিল না. ভুলিয়! 
গেল । দয়াময়, বালকের স্বভাব আমাদের ভিতরেও আছে । 
সৃতন জিনিষ লইয়া আমরাও সুখী হইলাম, আদর করিয়া 
মাথায় রাখিলাম, তোমাকে ও তোমার ধর্মকে তিন দিন পরে 
ময়লা হাতের ঘর্ষণে মলিন করিলাম । পৃথিবীর ধূলিতে নুদ্দর 
হরি কদাকার হলেন, সুন্দর বিধান কুৎসিত হইল। জুন্দর 
পেলেও নিস্তার নাই । রাখিবে হুন্দর কি করে। আর ক্রমা- 
গত তুমি বলছ, “হরিভক্ত যে সে নবান্থুরাগী ন। হ'লে কি 
করে থাকবে 1” চির নবীন হুরি ষে কি; সেইটি তোমার 
তক্তদের দেখাবার বাকি আছে । নিত্য লাবণ্য কদাকার হতে 
জানে না। ক্রমে ভিতরে রং ফুটছে । উপর হইতে পৃথিবী 
কত ময়ল। ফেল্বে, কত ধূল! পড়বে, খন এক বার ভাল 
বেসেছি তোমাকে নূতন বলে, তখন রোজ রোজ নৃতনত্ব 
তোষ! থেকে বাহির করিব । যথার্থ বিশ্বাসীর রত্ব কি কখন 
মপলল! হয়? নিকৃ পৃথিবী যাচিয়ে আমার হুরি, যদি এক দিন 
পুরাণ হয় তবে ফেলে ফ্বেব। আমি খেলাম ছুইটার সময় 
দেখি পুষ্ট, হ্থধী, হরিকেও দেখলাম পুষ্ট হুখী। কিন্ত 
যখন আমি শুকিয়ে গেছি, তখন দেখি তুমিও মলিন। 
গ্রকূপ মন গড়! হরি চাই নি। যাও ভক্তচিত্তবিনোদ্দন 
এমন এক জম্ৃকাল রূপ ধরে এস যে দেখে একেবারে ভক্তি 
উলিয়! উঠে! ,হরি, তুমি চলে যাও নৃতন পোষাক পরে 
স। মায় আমার কাপড়ের অভাব? মা কেবল ছল্লিতে 


গ্রার্থন1। ১৩ 
আমেন। পুরাণ প্রাহ্মদের ঠগান্তে আমেন। তাকের 
সম্মুখে মা এক মাস এক কাপড় পরে এলেন, 
তবুও তারা ধরিতে পারিল না । আমরা চতুৰ্ু 
ভক্ত, আমাদের কাছে তো! তা চলিবে না। রোজ রোজ 
নৃতন বেশ। কল্য ষা দেখেছি, আজ তা নয়। তোমার 
চরণকমল, কমলটাও তে! পচে যায় । তবে কি তোমার 
চরণকে পুরাতন হতে দাও? না, রোজ হৃতন কমল। 
দেবতা যার নবীন, তার মন্টাও নবীন। অতএব নৃতনে 
নৃতনে কর হে যোগ, নিত্য নূতন হরি। নূতন ভাবে পূজা 
গ্রহণ কর, নূতন ভাবে আমি পূজা করি। আর পুরাণ হবু 
না। পুরাণ পাপের পথে যাব না। রোজ নূতন ভক্তি, 
নূতন পুজা । পুরাতন জিনিষ পত্র যা আছে সমুদয় পরি- 
বর্তন করে নৃতন রাস্তায় য'ইব। পাদপদ্ব স্পর্শ করিতে 
করিতে নতণ হইব, ষোগনয়ানে রোজ মার মুখ নৃতন, চরণ 
নৃতন দেখে র্গের পতন পুথা নৃতন শাস্ত চিরদিন সস্ক্োগ 
করিব, এই আশা করে তোমার চরণে বার বার 
প্রণাম করি। [ ক) 
শ।ত্তঃ শা শাস্তি 








ভেরি চাবি । 
৬ই সেপ্টেম্বর, বুহস্পতিবার্ঞ 
হে প্রেধশ্বরপ, হে প্র্ণরাজ, স্ পাতা! এখণ 


১৪ প্রার্থন! । 


স্পা পিপিপি পপ পিপাাাাাাাাপপািস্পীাশ শি াাাাাপাপাপপ্পা শশী শিস ১ শি -প শি সিল পাপা পপ 


পটুক আর নাই ঘটুক, স্বর্গের চাবি হাতে দাও । দ্বীনবন্ধু, 
জীবের প্রতি ষদ্দি তোমার এত দয়া তবে তুমি দ্বগের 
'চাবিটি ভক্তহস্তে স্তস্ত কর। চাবি হইলেই তো স্বর্গ । 
পথ জানা হইলেই তো গম্য স্থানে গমন। মন্ধান বলিয়া 
দাও) হরি, এ সংসার ভিতরে বৈকুণ্ঠ কোথায় গ প্রাণথ- 
স্বরূপ, সন্ধান যে সাধক পেয়েছে, জে সাধু হরিকে পেয়েছে। 
পথিবী ছেড়ে নিজনে তোমাকে নিয়ে থাকৃতে হবে তাতে। 
ভুমি চাঁও না। মুটোঁর ভিতরে শ্বধাম। মা, তোমার 
মুখ খুব পাতল কাপড়ে ঢাকা, এ্রটির নাম অবগ্ডঠন। 
সন্ধান জানিলে কিছুতেই মা, আট্কায় না। আর যত ক্ষণ 
সাধক সন্ধান না পায়, হরি পাশে থাকিলেও মে গুরুকে 
জিজ্ঞানা! করে হরির ঘর কোথায়? সন্ধান জানে না স্বতরাং 
'অন্দ। জাম্‌্নে সিন্ুক, কেটী টাকার রত্বু ভার ভিতর, 
কাদছে, বলে রত্ব কোথায়? সন্ধানবিশিষ্ট চতুর ভক্ত 
সম্পূর্ণ বিগরীত। লোকে বল্ছে মার সঙ্গে এর দেখা 
নাই, এ যোগওড করে না। সাধকের হাতে কৃবেরেব 
ভাগ্ডাবের চাৰি রয়েছে, উনি জানিতেছেন, এখনি খুল্র, 
খাব, বিলাইব। উনি জানেন মা পাশে, ঘোম্ট। খুল্ব আর 
মার মুখ দেখ্ব। কেবলই যে টাকার বাকৃস খুলিয়া নাড়! 
চাড1 করিতে হইবে তাহা তো নয়, সন্ধান জানিলেই 
তইল। কুন দরকার তখনই খুলিতে হইবে। ভাবুকেরা 
বুঝতে প।রে কেন প্রার্থনা দিদ্ধ হয় না। ও যেভূল ডাক 


প্রার্থনা । ১৫ 


শসা শা শি শাশাাপশা শিশ্াািিপ 





ঘরে যায়, ওরা তো সন্ধান জানে না । গরিব ছেলে ম। 
বাপকে ব্যারিৎএ যে চিঠি দেয়, ঠিকানা ঠিক হইলেই: 
হইল । জগদীশ. চতুর ভক্ত ঠিকানাটিতে ঠিক লেখেন। ছেড়] 
কাগজে কালি নাই, কেবল " প্রাণেশ বৈকৃগ্ঠধাম ' লিখিয়াইী 
চিঠি পাঠাউতেছেন। কোনদিকে চিঠি পাঠাছি, কোন 
ডাকঘরে দিচ্চি? এত টাকা দিয়ে পাঠাচ্চি, একখানাও মার 
কাছে পৌছিল না? এই ডালিয়া ফুলের এই পাপড়িটা 
খুলিলেই দেখি মার চরণ। মা, সন্ধান জান চাই। 
হাজার লোকে বলুক এঁ ছেড়া সাধনও করে না, পষস! 
দিয়া একখানা চিঠিগ পাঠায় না। আমি, মা, হাসিতেছি । 
ধন্য পিটর, যার হাতে ম্বণের চাবি। অতএব 
আমাদের সমুদয় প্রার্থনার শেষ ফল এই হয় 
যেন্দর্গের চাবির অধিকারী যেন হুই। তোমার চরণতলে 
পড়ে ছর্গের চাবিটি হস্তে কবে তোমার পবিত্র দর্শনের যে 
সক্ষেত, জানিয়া গট্‌ হইয়া বসিয়া থ'কি । আব কাণাব মত 
এ দিক্‌ ও দিক্‌ ঘুরিব না । এবার চাবিটি তোমার কাছ 
থেকে আদায় করে সমুদয় স্বর্গকে দখল করে নিশ্চিস্ত ও 
শুদ্ধ হব, এই আশা করে তোমার আ্রাচরণে বার বার প্রণাম 
করি। [ক] 


শার্তিঃ শাতিঃ শাস্তি: 





১৬ প্রার্থনা । 





সংসারে খোগ। 


৭ ই সেপেম্বর, শুক্রবার । 

হে প্রেমন্বরূপ, আমরা তো মরিব না, আমরা বাচিব। 
আমরা ঘর ছাড়িয়া শ্বশানে যাব না, আমাদের এই আশা, 
ঠাকুর। যাব কোথ1? ধ্বংস হব কেন? ঘর পাব, সংসার 
পাব, হুখী হব। প্রেমন্বরূপ হরি, তুমি আমাদিগকে কেবল 
এক বার নবজীবন দ্দিয়ে জীবিত করে নেবে । ভাঙ্গা বাড়ী 
ফেলে নূতন বাড়ী দেবে । শুকৃন ফুল ফেলে দিয়ে নূতন 
ফুলের মালা গলায় দিবে, নিরীশ্বর বস্ত সকল যে সংসারে সমু- 
দয় টেনে ফেলে দেবে। হে ব্রক্ষাগ্ুপতি, তখন আর জং- 
সার ছুঁতে হবে না, যে বন্ত ছোবৰ জে তোমার। এ 
বিধানে একটি খড়কে ব্রহ্মময়। যত জামগ্রী দেবস্পর্শে 
শুদ্ধ। হেদয়াল হরি, তুমি নিজে যে সংসার গুচিয়ে 
দা তাহাতে আমাদিগকে রাখিতে চাও । আর এ জঞ্জাল- 
ময় সংসারে রাখিতে তুমি ইচ্ছা কর না। একটি 
সোণার বাড়ী করে দেবে । তোমার স্পর্শে সমুদয় হবে 
শুদ্ধ। কিযষেসে জীবন তা পথিবী এখন দেখে নাই । 
যেখানে হাড়ীর ভিতর ব্রহ্ম, যেখানে তেল ঘি পধ্যজ্ত ব্রহ্ম 
ময়, সে সংসার কেহ দেখে নাই। আমরা ভাত, ডাল হইতে 
তোমাকে "তড়াইয়। দ্িয়াছি। বৈকুঠের সংসার একটি 
এইরূপ আছে । নতন বজ্ততে পরিশোভিত সেই জংসাবটি 


প্রার্থনা ৷ ১৭ 
যত্ব করে রেখেছ, নানা রকম ধন ধশ্বধ্যে পূর্ণ, নব বিধানের 
লোক গুল আস্বে তাদের জন্য প্রস্তুত কবেছ। প্রাতঃ- 
কাল থেকে খাচ্চি, রাত্রিতে শোবার সময় পধ্যস্ত যাহা 
কিছু ধচ্চি ছুঁচ্চি সব তক্ষময়। হে প্রাণেশ্বর, এ বৈকু 
অনেক দূর। পাহাডের জঙ্গলের যে বৈকুগ সে তে কাছে 
পেলাম বলে। সে বৈফুঠ অনেক দুরে, ফেটা ছুঁতে যাচ্চি, 
যেন ধারা খাচ্চি। ষে ঘরে ঢকৃচি ধকৃ ধক করছে আলোতে । 
ঝাঁট দিতে যাব, হরি অমনি ভান হাতটি ধরে আমার হাতের 
মগ্যে দিয়ে তাঁর হাতটা চালিয়া দিচ্চেন। যখন এহা 
রকমে সংসার হরিম্য় হয়ে যাবে, তখন আমাদের জন্ক 
কিরূপ বৈকুগ্ঠ সাজিয়ে রেখেছ জান্তে পারব 1 যখন 
আলো! করে সংসারে দাড়াবে তখন তোমাকে ভক্তির সহি 
নমস্কার করিব। সে ভক্তি এখন বুবিতে পারিতেছি 
না। ভাল দিন এলে সেই ন্লুখের সংসারে বসে কেবল 
হরিরূপ দেখব। যেন স্হসারেও থাকি না, আর সংসার 
ছেড়ে বনেও যাই না। অথচ তোমার সংসারে থেকে 
পূর্ণ ঘোগানন্দে মগ্ন হয়ে সংসারের প্রত্যেক জিনিষে 
তোমাকে দেখি, কেবল চারিদিকে ছোট ছোট হরি খণ্ড 
দেখে শুদ্ধ এবং সুখী হই, এই আশীর্বাদ কর। [ক] 


শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তি । 





নিযে হারে ০ ন্‌ সপ 


১৮৮ প্রার্থনা | 


চে সি শশীিশশাশীশশ শা শা এপ পপ সস 


পালোয়ানী। 
৮ই সেপ্টেম্বর, শনিবার । 


তে আদরের বস্ত, হে মনের প্রিয়, যখন আমরা 
তক্রদ্বল হইয়াছি তখন ভক্তদ্লের লক্ষণ দেখান চাই। 
চাই বৈ কি, ঠাকুবঃ সকলেই বলেন, কৈ চান না তো? 
তারা বলেন একত্র পূজা করি; মাঝে মঝে সত্প্রসঙ্গ করি, 
আব্র সকলে মিলে তাঁর গুণকীর্তন করি । তা ঠিক। উপাসন! 
একত্রে হয়, তোমার কথাও হয়। কিন্তু আদরের হরির কি 
সাধ মিটিল? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এমনি করে 
তোমাকে আদর করিলে তুমি আদূত মনে কব কিনা? 
তুমি যখন মাথ। নেড়ে বলবে, তধনি বিশ্বাস কবিয়া বলিব, 
নাথ, কিসে তোমার আহ্লাদ হয়? যখন ভক্তগণ দৌড় 
দৌড়ী করেন, বলেন কে মীকে অধিক ভাল বাসে, কে মাকে 
ভাল জিনিষ আগে এনে দিছে পারে? যখন ভহুদের মধ্যে 
এইরূপ কথা হয়, "প্রমের কুস্তিতে তুই জোবান কি আমি 
জোয়ান আব দেখি” মা,যখন তোমার ছেলে গুল এই 
রূপে হুড়া ছুড়ী করে, তখন তুমি স্বর্থসক্ষ্পী শর্গ থেকে বল 
যে, এত দিনে আমার মনোবা?1 পূর্ণ হল। তুমি চা আষ্ট 
প্রহর এই ছেড়া গুলো এইরূপে ভাদাদে মাকে খুসী 
করে। ও? ৫/ডাটা! একবার ম'র ০1:২। খুতল হেসে কুটী 
কুটা, আর একট! ১৫ বার দেখে€ -'ব পন হাষে। 


গ্রার্থনা | ১৯ 


স্পা পাপ পাশ শাপলা পা পিস পলাশী - পি 


সাপ শিশীপিশ। 





তুমি এইরূপ আমোদে খড় সুধী হও। ভাবুকের ভাব 
আর কত বলব। যাতে তোমার সাধ মেটে তাই করিতে 
দ্রাও। যখন পাচ জনে বসিবেঃ তখন যেন মাকে পিকে 
পূজা করে। কে কাকে জিতিতে পারে, প্রেমে ভক্তিতে কে 
কাকে জেঁতে, এই সকল বিষয়ে পরখ্‌ করিব। মাতে মত্ত 
হয়ে যাবো এইরূপ আসল খেলা হোকৃ। তোমার পালো- 
য়ানদের মপ্যে সেই শেরা পালোয়ান্‌ যে ক্ষমা করে, যে 
মাতে একেবারে ডুবে রয়েছে । সেই সকল পালোয়ানদের 
বাহির কর। রোজ রোজ ধূল মেখে মাটি মেখে স্োয়ের 
হোক। কুস্তি দেখে লোক একেবারে অ.শ্চয্য হয়ে যাবে। 
হে নাথ, কূপ! করিয়া এই আশীর্বাদ কর অন্ত বিষ বড় 
হব এ কামন] ত্যাগ করে মার প্রেমে বড় হবঃ মাকে নিযে 
বড় হব, এই কর। বৃথা অহঙ্কার দূর করিয়া ফেলে দিব, 
মার কথায় নত হব, মার ভাত খেয়ে বড় হব, এই আশী- 
ব্বাদকর। (ক] 
শাস্তি শার্তিঃ শাস্তিঃ। 


পুণ্য একত্ব। 
১, ই সেপ্টেম্বর, সে'মশর । 


হে প্রেমময়, হে পুণ্যমর,। জীব যঞ্চল «তোমার নিকট 
ভিক্ষা চায় সেষেন অসার বস্ত নাচাধ। তোমার সঙ্গে 


২৪ প্রার্থনা। 
যদি কেবল ভালবাসার মিল হয় আমি তাহাকে যথেষ্ট 
মনে করিনা । হে দীনবন্ধু, যদি বিশ্বাস করে তোমারি 
হুলাম্‌, কিন্তু তবু তোমাকে অন্তরে তো পাওয়া হল না। 
তজ্গ হই, প্রেমিক হই, মত্ত হই, য্দি পুণ্যবান্‌ না হই তবে 
তোমার সঙ্গে প্রকৃত যোগ হল না। যে তোমার মর্ত সে 
আমল তোমার, আর তুমি তার। তেলেতে তেল জলেতে 
জল যেমন মেলে, কেলেতে জলেতে কখন তেমন হয় না। 
হাজার নিষ্ঠাই থাকুক আর ভক্তিই থাকুক, তোমার সঙ্গে 
তোমার পুণ্য স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়! না গেলে যোগ হয় না। 
আমার কথা মিষ্ট, স্তব শুমধুব, আমার হাত গুলো মান 
কাজ করে, কিন্তু তবু দেখ শ্রীহরি, ছুজনে ফাঁক ফাক। 
তোমার ক্ষমাতে আমার ক্ষমা, তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য 
হলে যেমন তিতরে ভিতরে মিশ খেয়ে যায় এমন আর 
কিছুতে হবে না। জীব যখন তোমার কাছে প্রার্থন৷ করে, 
বলেষে তোমার পুণ্য দাও তোমার প্রেম দাও। আমি 
মার, মা আমার, এর প্রমাণ কই? তোমার স্বভাবট1 আমা- 
পনের দাও । তোমাৰ যে উত্ত্বল তেজ এ তেজ আমাদের 
হউক। খুব কাল হয়ে ঢকেছি তোমার মন্দিরে, ক্রমে 
ক্রমে হুন্দর হলাম্‌, প্রকৃতি খদলাইল। দেবি, পুণাদানে 
তক্তদদলকে তোয়ার করে লও । পুণ্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে 
যে ভোমার' সুহিতি মিলন, সে এই আছে এই নেই। 
আমি আসত, জিনিষটি তোমার পা ধরে চাব। তোমার 





প্রার্থনা । ২১ 


২০৫ 





শন, 


মুখের তেজ আমাদের গায়ে লেগে লেগে চকচকে করে 

দিক। তোমার সহিত পুণ্যে এক হয়ে যথার্থ একত্ব তোমার 

সহিত স্থাপন করিব । হে ভরি, অসার জিনিষ ছেড়ে দিসে 

পুণ্য ধনে প্রনী হব, তোমার পুণ্য স্বভাব প্রাপ্ত হষে যথার্থ 

তোমার সহিত মিলিত হব, এই আশীর্দাদ কর । [ক] 
শান্তি শান্তি শীত । 





হৃদয়কুটীর | 
১১ ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার | 

হে দয়ার সাগর, হে আহ্লাদের সাগর অ'মাদের 
বাহিবের ঘরে অনেক গোল, নানা উত্তেজন!, শোক দুঃখ 
প্রবল হুয়। আমাদের ভিতরের ঘরে সে গোল তো নাই, 
সে নিকেতনটি অতি প্রশান্ত, হখের ঘর। যে এই 
ছইটি ঘরের মর্ম বুঝিল সেই পথ ধরিল। পিতা, যে ভিত- 
রের ঘরের সন্ধান পাইল না তার কপালে সুখ কই? 
যেখানে বাজার বসিয়াছে সেখানে কি শাস্তি পাওয়া যায়? 
অথচ জননী দেই ঘরে আদখানা বাহিরের জীবন রাখিতে 
হইবে। হাত পা গুলো বাহিরে থাকিবে আর প্রাণটা 
ভিতরে থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিবে । হে দয়ালু 
পরমেশ্বর, সেই আরামের ঘরটি, আদর করিয়? "দিক আরাম' 
যার নাম রাখিয়া, সেখানে আমাদের যষ্তিথার্কিতে দাও, 
তাহা হইলে ৰাহিবের উত্তাপ সহ করিতে পারি। রোগ 


২২. প্রার্থনা | 


৯৮ 


সপ শিশিপশপাপাশীলল ৮ শাপিশশী৮িদশি 


শশী টি পপ শীশাটি শিট) পিসি 


শোকের জন্য বাহিবের অর্ধ ভাগ রাখিয়া দিই আর গভীর 
অর্ধ লইয়া তোমার প্রেম নন্দসাগরে ডুবে থাকি । এ ভিতৰ 
গ্করের রহসা বুঝিলে বাহিরেব বোগ শোক মানুষ সহা 
করিতে পারে। বাহিরে কত পরীক্ষা,কত বিপদ, কত 
লোকের সঙ্গে দেখা শুনা, রাস্তা ঘাট, গাড়িতে মানুষে 
পরিপূর্ণ, বাজারে গোলমাল, কখন সম্পদ কখন বিপদ । আর 
যদি ফুকৃকবে তোমার ঘরের দরজ। বন্ধ করিয়া দিলাম.একে- 
বারে টুপচাপ পিস্তব্ধ, চতুর্দিকে একটি শব্দও নাই, একটি 
চিঠিও আসিতে পারে ন1। কেবল দেবি সঙ্গে দেবীদাস বসে 
যোগের মজ। করিতেছে । নিস্তব্ধ অবরুদ্ধ বাক্যে যার সাধন 
তারই মজা। হে ঈশ্বর, কোথায় বা ত্র্গ কোথায় বা নরক। 
হবি হে, প্রাণের ভিতরে সকলই আছে। এষে দরজ। 
বন্ধ ঘরটি উহার ভিতর দর্দ। এই নীচের নরক ছেড়ে 
জিড়ী দিয়ে শী উচ্চ স্থানে গিয়ে হ্বরধামে পৌছিতে হয়। 

খসারের কোলাহলপূর্ণ বাজারে না ঘুরে ঘুরে গভীর হৃদয় 
কুটীরে নিস্তব্ধ "হইয়া বসিয়া জীবনকে শাস্তি সলিলে মগ 
করে দ্বিই। ভ্ুরদয়কুটার মধ্যে আর গোল দেখিব না, 
কোলাহল সহা করিব না, কেবল সেই শান্তি ঘরে শাস্তিময়ী 
জননীকে সঙ্গে করিয়া চির শাস্তি সম্ভোগ করিব, এই আশা 
করিয়া, হে দয়'ময়ি, তোমার শ্রীচরণে বার বার তক্জির সহিত 
প্রণাম করি। পৃ ক] 

শাভিঃ শাস্তিঃ শাস্তি 


প্রার্থনা । ২৩ 


৮ সরা এপ পপ পাপা পা শি শি শিশীশি সস 


অচ্ছেদ্য যোগ । 


১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার । 


হে দরীননাথ, হে অনস্তদেব, তুমি যে শুনিয়াছি স্থায়ী, 
আর*সকলই অস্থায়ী। লোকে বিপরীত বুঝিল, কীদিল । 
সংসার রবে না,ধন রবে না, আর কোন পুথিবীর মায়া 
থাকৃবে না, এই বলে সংসার কাদিল। আমরা বলি অসার 
রবে ন1 মানে, সয়তান থাকবে না, পাপ থাকবে না, থাকবে 
কেবল তুমি । তুমি স্থায়ী ওরা অস্থাধী। ওদের সঙ্গে 
অসার আমোদের সম্বন্ধ । তোমার সঙ্গে অনস্ত কালের 
সম্বন্ধ । পৃথিবীর লোকে বলে ধুলে পাপ যায় নাঃ কিন্ত 
ধুলে হরি যায়। হরি কি একটা দাগ? এ অপমান শুনে ছৃঃ্ধ 
হল। আর পাপ কি একটা মনের ভিতরে কাটা 
সেদিয়েছে যে হাজার ধোও যাবে না? প্রেমস্বরূপ, 
তোমার নামে এ অপবাদ ভক্তজনে কি করে সঙ্থ 
করিবে? আমি যদি তোমার যথার্থ ভক্ত হই তাহলে 
বাম হাতে পাপ মেখে জল ঢেলে দেখাতে হবে পৃথি- 
বীকে ডেকে, যে এই দেখ জল দিলাম মুছে গেল। ডান 
হাতে হরিকে মাখিয়ে সমস্ত সমুদ্রকে এনে ধোৰ, 
বলব দেখ, পৃথিবী, হরি আমার হো গেলু না। হরিপ্রেম 
আমায় কামৃড়ায়, হাড়ের ভিতরে প্রবেশ ঝরে, বাহিরে ধুলে 
কিছু হবে না । এই দেখ সয়তাঁন ঘরে ঢ্কল, এক ফু দিলাম 


২৪ প্রার্থনা । 

কোথায় গেল। দয়্াসিন্ধু, এই হল শাস্তের সার। আব 
এটি পাপী জগতের পক্ষে নববিধানের জত্য। সমুদ্র 
নষ্টা করেছে সমস্ত জল দিয়ে হরিকে ধুয়ে ফেল্তে, কিন্ত 
কিছুতে পারিল না। আমার হরিকে কেহ আর তাড়াইতে 
পারবে না। আমার শরীরটি লবণরাশি। হরিরস একটু 
ঢকে সমস্তটাকে সিক্ত করেছে । এক তাল চিনিতে একটু 
জল ঢেলেছি, আস্তে আস্তে দেখছি শিরে গেল, ন্নামুতে 
গেল, মাংসে গেল, হাড়ে গিয়া ঢুকিল। কে একে তাড়াবে £ 
লাগিয়েছ যখন, তখন মজেছ, রসেছ, ভিজেছ। এক বার 
রসেছ, আর শুকাইবে না । সমস্ত ধুয়ে যাবে, কিন্ত হরির 
সঙ্গে যে বাধন বের্ষেছি তা আর কখন যাবে না। হরি 
আমায় ছাড়ে না। এখন পাট বেঁধে যায়, কাটলেও কাটে না। 
হরি, তুমি অনস্ত কাল স্থায়ী। আর অন্য নমস্ত অসার, 
এইাট' দেখাও জীবনে । অনিত্য অসার পাপ যত সকলই 
চলিষ যাবেই যাবে বিশ্বাস করে, হরি বান্ধব যে আমার চির 
বান্ধব এই জেনে, চির কালের মত নিত্য যোগানন্দে মগ্র 
হয়ে থাকিব, দযাময্ব অনুগ্রহ করে আমাদের এই আশী- 
ব্বাদকর । [ক] 

শান্তি শাস্তি শাস্তি । 


প্রার্থনা । ২৫ 


০ পপ পাল সপ ও পক টি ্্জঞস 


মার হালি দর্শন। 


১৩ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার । 


হে দয়াসিস্কৃ, ইহকাল পরকালের প্রচুর ধনসম্পন্তি, 
মানুষ যখন নাবে তখন তুমি উঠ। যখন মানুষ কীদে, তখন 
তুমি হাস। যখন মানুষ দুঃখী হয় তখন তুমি এশ্বধ্য দেখা । 
যখন মানুষ নিঃস্থ তখন তুমি সন্দবস্ব | ও না দমে গেলে তুমি 
জোর কর্ছ না এখন এক জন অভি্ত, ভাবুক নয়, 
জিজ্ঞাসা করিল ভগবানের এ কি রীতি? আমাদের সঙ্গে এত 
চটাচটি' ? ভাবুক বলেন, তুমি যখন সুম্থ তখন আর ভগবান্‌ 
কেন সুস্থতা দেখাবেন। তোমার কেদে কেদে অষ্ট প্রহর 
গেল, তখন হেসে হেসে মা লক্ষী নেবে এলেন । নববিধান 
বুঝাইয়া দিলেন মানুষ তুমি নিহাশ হইও না । দুঃখের সময় 
মানুষ ভাবে, ভগ্ববান্‌ কত দুঃখী । আপনি রাগে, তোমাকে 
রাগী ভাবে। ভাবুক জনের ঠিক উপ্ট।। যেদিন যেটা 
অআভাঝঞ্হয়েছে গে দিন তুমি সেটা দেবে, এই হচ্ছে পরি- 
ত্রাণের কথা। আমি যখন খুব দমে যাঁব, তুমি বুকের উপর 
দ্ষাড়িয়ে এমনি নাচবে যে খুব চান্না করে দেবে। তুমি 
বদি আমাদের দুঃখের দিন দুঃখী হও, তাহলেই আমাদের 
মহা মস্কিল। চতুর হরি, ঢের বুঝে তুমি ব্মজ কর। 
ছেলেকে ছুঃখের সময় সামৃলঃবে কে? কাসি মুখ দেখিয়ে 
সী করবে কে ছেলেকে £ আমি কী্দি ভাতে ক্ষতি নাই, 


কিন্ত দেখো তোমার মুখচক্জে কোটি চন্দ্র হারে দেখে যেন 
সকল দুঃখ ভূলে যাই । হাসি মুখখানি যেন কখন মলিন না 
০হয়। মার সহাপ্য বদন বিষণ্ন জনের আরাম ' তুমি হাসিলে 
আ'মর1 হাসি, বাড়ী হাসে, ঘর হাসে, দেশ হাসে, সকলেই 
হাসে। যেদ্িনরাত্রি তোমার মুখের হাসি দেখে. তার 
বুঝি রোগ হয়, ছুঃখ হয়, কোন ভাবনা] বুঝি তার থাকে ? 
আশাব্বাদ কর যেন সকল পময়ে তোমার হাঁসি মুখখানি দেখে 
সকল ছুঃখ বিপদকে ভূলে থাকিতে পারি । কমলে হাস্য- 
বদন দেখি, তোমার মুখে চব্বিশ ঘণ্টা হাসি দেখে ছুঃখে 
হেসে ফেল্ব এই আশা করে, জননী, তোমা আচরণে 
ভক্তির সহিত আমরা সকলে বার বার প্রণাম করি। ( ক] 
শাস্তিঃ শার্তিং শান্তিঃ। 


ন্যায়ের 


অকাটা যোগ। 
১৪ ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার । 
দয়াময় যোগেশ্বর, তোমার কাছে কোন প্রকার ফাকি 
চলে না। এধে তোমার ম্মেহস্বরূপ একটি ম্বূপ আছে, 
মানুষ উহাকে হজ্মিগল্ি মনে করে। হাজার পাপ 
করুক অ'র দুক্ষর্মাই ককক, ভাবে তোমার ন্েহ তাহাকে 
ক্ষমা] করিবে। কিন্তু মানুষ ভাবে না যে হরির খুৰ সুষ্ষ 
বিচার, একটু গ্মন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। এ 


প্রার্থনা । ২৭ 


শি 





স্পা 7 4 দশ এপস 
-_ শা টা শপ শিসস পাপাটি শিশশিিশিীিশিিশিতী 


সারের গোলমালে গৌজা মিলন দিয়ে শ্বর্গে চলে যাঁব 
এই সকলের চেষ্টা, ইহাতে, ঠাক্র, ঘড় বিষফল ফলেছে। 
তোমার ইজ্িয়াতীত যোগত্রাজ্যে না গেলে কিছু হবেনা 
যোগের নিয়ম যেচক্ষু কর্কে নীচে রেখে একেবারে 
উপরে উঠিতে হইবে । মা হয়ে স্তনের দুগ্ধ দাও ত৷ খাব, 
আর গুরু হয়ে শক্ত উপদেশ দিবে তাহা নেব না” পৃথি- 
বীর উপরে দশ হাত উঠে আকাশে বাঁড়ী করে উপাসনা 
প্রার্থনা করিব। মেছহাটার সম্মূধে বসে যে উপাপন। 
করিব তাহা হয় না। চিন্ময় হরি, আমি এই মূর্তির দেশে 
তোমায় কেমন করে দেখিব? এই শব্ের দেশে তোমার 
চিন্ময় বাক্য কি করে শুনিব? প্রাণেশ, নিভৃ নির্জন 
স্থানে কাতর প্রাণে একখানি আসন দাও, তা হলে চিৎ, 
দিয়ে চিৎ টানিব। চিতের বর্শি দিয়ে চিতের মাছ ধরিব। 
ভক্তিমাখান আনন্দের চরণখানার উপর ফেলিব। এখানে 
গৌজা মিলন চলিবে না। যদি বাজাতে ৰাজাতে তার 
কেটে যায় একেবারে বেলয় অরসিক বলে বিবেক তারে 
খুব ধমকায়। এ দেশের লোকেদের আর গুণের কথা কি 
বলিব। খারা বন্ধু বলেন, ধারা যোগসাধন করেন বলেন, 
তাঁরাই ত তার কাটেন। খুব যেগে বসেছি, দিলে তার 
ছিঁড়ে। হরি, তোমার ঘরে লোহার দরজা বন্ধ করে হরি- 
রস পান করিব। মূর্তি নাই যার, মাটি ধরে, পাবর্ণক করেঃ 
আমার প্রাণ প্রাণকে পাবে, জামার জ্ঞান জ্ঞান$ক পাবে, 


২৮ প্রার্থনা ৷ 

আর আমার প্রেম প্রেমকে পাবে । আর যেন এই চোট 
খাট পাঁচ মিশলে সংসারে থেকে না ঠকি; কিন্তু একে: 
বারে চিদানদ্দ ধ'মে গিয়ে অকাট্য যোগানন্দে সপ্ধ হয়ে 
তোমার শ্ীচরণতলে চির দিনের জন্য বদ্ধ হয়ে থাকি, 
হে দয়াময়ী, অনুগ্রহ করে তুমি আমাদের এই জাশী- 
ব্বাদকর। [ক] 

শাততিঃ শাস্তি: শাস্তি: । 





সিদ্ধি। 


১৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার। 


দয়াল শ্রীহরিধন স্মক্ষে কথা কই ফাহাকে ভাল- 
বাসি, ধাহাকে প্র!ণ দিলাম তার সনে কথ! কই'। হরি, 
সিদ্ধির আর কত দূর? চিরকাল কি মানুষ সাধন করিবে ? 
এ জন্ম কি সাঁধনেই শেষ হইবে? ফিদ্ধি কি পরলে'কে ? 
এথানে সিদ্ধপুরুষকি হওয়াস্বায় ন1?, পথ যা ধরংইয়!ছ 
সে ঘে সৌভাগ্যের পথ । এ পথে ঘে মার অনেক প্রেম- 
লীলা দেখিলাম । এ যে বড় স্বধের পথ । কত ফুল ফল, 
কত নূতন মানুষ, এ পথ দেখিয়া] অবাক হইয়াছি। কেন 
ঢাকা ছিল নববিপানের রাস্ত1 এ আনন্দের যোগের পথ 
কেন এত দিন (খালে নাই? মন, বল তোম'র হরিকে ষে 
আহ! কিপরথে এটনিছ, ঠাকুর। কেবল শাস্তি । দ্বর্গ মর্তের 
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আর প্রভেদ রহিল না। ঈশ্বর, মনে হয় যে এই সিদ্ধিব 
পথ। হে মাত, করযষোড়ে এই নিবেদন করি যে সিদ্ধ- 
পুরুষ কর। যোগে সিদ্ধ, ভক্ষিতে, পুণ্যেতে, বৈরাগেহ 
সিদ্ধ, মত্ততায় সিদ্ধ, অচল অটল পাহাড়ের মত আর নড়িব 
না। কীচা? থাকিলে শখ নাই। আন্গ উপাসনা হল, কাল 
যদ্দি এত ভাল না হয়, বন্ধুবাঁ অর্দদ1 এই কথা বলেন। 
কালকে তে! গাপ করি নাই, আজ আবার পাপ কৰ্িতেছি। 
সিদ্ধপুরুষ করে দাও । মা আমার, আমি মায়ের, 
এমন অবস্থায় হৃদয়কে রাখ । যে পথে এয়েছি থামব লা। 
হাস্তে হাসতে কেবলই দৌড়গ্চি, বৈকুঠ দেখ্চি। এ 
ৰে আমার মার বাড়ী। এইযে ভঙেরো সব খেলা কর্- 
ছেন। মজায় আছেন মজার লোৌক। অমিদ্ধ একটাও 
নাই। যে পথে এনেছ এই সিদ্ধির পথ। মা, যেন 
ফিরি না অসিদ্ধ হয়ে। সিদ্ধ হবই হব। বন্ধুদের 
বল, সাধনইী কর আর যাই কর সিদ্ধ না হলে আর 
কিছু হবে না। মা, বুখখিয়ে দাও যে ওতে শাস্তি 
নাই, সিদ্ধি নাই। উপামন/কে বন্দী করে রাখ্ব। 
উপাসনা বল্‌ যে, এক দ্দিনও আঁয়'কে ছাই উপাসন। দিৰি 
না, এক দিনও আমায় ছাড়বি না ব্ল। সঙ্গীত ব্রহ্ধ- 
সাধনও বূল্‌, এক দিনও আমায় ছাঁড়বি না। মাঃ এ করটাকে 
আমি একেবারে বন্দী করে নেব। ক্রব,ঞষ্তপ্রম্টাদ, ছেলে 
বেলাই কেমন সিদ্ধ হলেন। বুড়রা ,ছেলে” করবার 
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কাছে লজ্জায় মাথা হেট করলেন । মাথায় হাত রেখে 
আশীর্বর্বাদ কর যেন আমি সিদ্ধ হই। আমি আর কীদৰ 
মন] নিভয় হব, যম এলে তার দাড়ী ধরে নাড়ব, বল্ব 
খাদের প্রজাকে ধরো না, তাঁকে ভয় দেখাব। একট] দল 
সিদ্ধ গৌসাই, হরি প্রেমে মত্ত, আহা কি হুপার দৃশ্য ! 
এমন একট1 দল যদ্দি পাই খুব মাথায় করে নিষে নাচি। 
এই সাধ, মা, এই সাঁধট থালি বাকি রয়েছে । জি্ধ হব 
আর বান্‌ ডাকৃবে, আর চারি দিকে প্রেমেন্ব জলে ডুবিরে 
দেব। তারা বল্বে আমর। দুঃখী হব, আমি বলব আমি 
থাকৃতে ত হবে না। সকল ঘরে প্রেমের বান্‌ সিদ্ধির 
বান ভাকৃবে। আর সাধনের চঞ্চল অবস্থায় না! থেকে 
সিদ্ধেশ্বরী ২ এই নাম জপ করিতে২ শরমনকে ফাঁকি দ্বেব, 
মৃত্যুর দরজায় চাবি দ্বেব; কেবল হরি প্রেমে মাতোয়ারা 
কয়ে চির সিদ্ধি লাভ করিব, মা দযাময়ী, দয়া করে মাথাক় 
হাভ রেখে আমাদিগ্রকে আজ এই আশীর্ব'দ কর। ক] 
শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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পাখী প্রত্যর্পণ | 
১৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার । 


হে ভক্তের শুরি, বড় লোক হইলে পাখী পোষা কোগ 
হয়। ঈর্বর, তোমার মত বড (লাক আর (ক £ দৌখীন 


আর কে? রসিকতা তোমার ঘরে দেমন, মৌখীনের বাটা 
তোমার ব'টী যেমন, এমন আর কোথাও নাই-। তুমি ত 
পাখীর ব্যবসা কর না, কিনিয়া বেচ না। কিন্ত কিনিয় 
প্রোধা তোমার আমোদ । দেখিলাম পাখী উড়াইয়! 
লইয়া যাও গৃহস্থের বাটী হইতে, আর ফিরিয়া দাও না। 
ঠাকুর, আমার পাখী ফিরিয়ে দাও । অন্যায় হবে। তোমাঙ 
চুরির দাবি দেব। রেখ না। তোমার কাঁণ শীই নিরাকার 
কিনা? শুনিতে পাও না। ভাল কথা জ্ঞানের কাণে 
কিন্ত শুনিতে পাণ্ড। চন্মকাণ নাই মন্দ কথা শুনিতে পাও না। 
আমি কাদি, বলি আমার পাখী কে নিলে কিরিয়ে দাও; 
ছেড়ে দাও, কেউ শুনে না। মনে করি জারে হল ন। 
তলিয়ে দেখি। হোল] নিলাম, ছুদ কলা নিলাম, সকল 
নিলাম বর্গের দরজার কাছে গিয়ে বলি আয় পাখী আর, 
কে।থা গেলি আমার হৃদয়ের ধন, আয় দুদ কলা খা। 
আয়রে পাখী পালিয়ে আর, খাবার লোভে দৌড়ে আদ্ব। 
কোথায় হাজ।র পাখীর মাঝে আমার পাখী মিলিয়াছে; 
জবাৰ পেলাম না। দিন গেল, বৰ গেল, মাস গেল, 
পাখী এল ন1। হরি চোর,২-পিঞ্জরের পাখী চুরি কর? 
মানুষ বেঁচে থাকিতে পাখী উড়াও? তোমার ভাল দেখায় 
না। তেবার ভাবনা কি। তোমার ঘরে কত পাখী। 
ভোমার হাত ঝাড়িলে যথেষ্ট, তে।বার তা! (৪, ভুমি 
আবার শিকাগীর মভ পাখী ধরিজ। বেড়াবে?» লৌকের 
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বাড়ীতে গিয়ে ভাল দেখে, ভুলিয়ে নেবে! স্বতাব। 
লোকে বলে পাপী কোন মতে পাঁপ ছাড়ে না। ভগবানের 
“স্বভাব ভাঁল, তিনিও ছাড়েন না। ধুলেও যায় না, মুছ- 
লেও যায় না। আমার পাখীটের উপর আমার বিশ্ব] 
ছিল আমার কথা শুনত, আমার তোতা অনেক বুলি 
বল্ত। অ'ম'র শালিক আমার শেখান কথা শুন্ত। যোগ 
শিখে অবধি খার:প হযে গেল, আর আমার কথা শুনে 
না। আমি বলি বল সংমার, দেবলে হরি। আমি বলি 
বল আমি তোর মনিব, সে বলে আমার মনিব চিত্তা- 
মণি। আ-মর পাখী, তুই কি আর সে খাবার পাবি? 
দ্বর্গে কি ছোলা আছে? কে আদর করিবে? পাবি না, 
মনেও করিস না। দেবী, আমি বলচি, পাধী শুনে না। 
গা ঝাড়ছে, গ্রাহ্যও করে না। সেখানে গিয়ে অবধি 
কিন্ত ওর লাবণ্য বেড়েছে । বুনেছি জায়গায় গিয়াছে। 
আমার ত নয়, পরের পাখী পুষেছিলাম। পরমাত্রা আর 
জীবাত্বা। এবার বুঝেছি । যার ধন তার কাছে। স্বর্ণের 
গাচ্ছে, পরমাত্নী বড় পাবীর কাছে জীবাঘ্সা ছোট পাখী । 
তুমি ঠোটে করে একে খাওয়াচ্ছ। ও আর আমার কথা 
শুনে না। বুঝেছি যত দ্বিন পৃথিবীর কাদা পাখী খায়, 
তত দিনসে কথায ভূলে। একবার হ্র্গের ফল খেলে 
আর কিসে এনচায়? চির্দাকাশে যে উড়েছে সেকি 
আর নার্মে? বি' খাওয়াও? যোগ কল। ওতে নাকি 


প্রার্থনা । ৩৩ 
নেশা হয়? পাখী প্রমত্ত হয়ে গেছে । হবি, যোগ ফল কি£ 
কি খাওয়লে? এত্ত দিন ত এমন হয়নাই! আগে 
যেত, গান টান গেষে বেড়িয়ে চেরিয়ে আবাব সাবেক 
ছোলা কলার লোভে আস্ত। পাখধীটে ছুই দিকই 
রাখত, উত্তরে দক্ষিণে ছুই দিকে উড়ত। উদ্ধগতি 
ছিল; অধোগতিও ছিল । এখন আর এক রকম হয়ে গেল। 
ত্রহ্ষের মুখ দেখে কেমন হয়ে গেল। আমি মারিনি, ঠাকুর, 
তবু মরেছি । আমার মন যদি স্বর্গে রইল, তবে আর বাকি 
কি, ঠ'কুর। যদি ধরেছ তবে আর ছেড় না। আর প্রায় 
আমার কথাতেই কি ছাড়বে? তুমি লোভী। কিন্ত এমন 
রোগা পাধীটেকে হাতে করে বেড়াও কেন? যোগী পাখী 
ভক্ত পাখী কত পাখী আছে । ওটা নিয়েছ কেন? ঠাকুর, 
কত পাধী ধরেছ। তোমার বয়স ত অনেক হয়েছে । কত 
প্রাণপা্থী উড়ায়েছ । প্রাণ পাখী ষাক। খাঁচা খচায় ত 
মিলবে না, পাঁধীতে২ মিলেছে । গান শুনছি আমোদে 
বলছি কি মজা হল। আগে কি ভয়ানক অবস্থায় ছিলাম । 
সংসারের পচ। খানার ধারে তুর্গন্ধে মরতাম। এখন কেমন 
মজ1। মা, বেশ করেছ । তবে আর ছেড় না। মা, তোমার 
হাতে পাধী থাকে ভাল। এ হ'তে পাখী যে দিন বসাও, 
সে দিন পাথীর দফা শেষ । আমি পাখী, যোগ ত ফুরিয়েছে, 
এ বার আত্ম না, পাখী বলে আর না, ও আ'ম ত তোর 
নই। আমি মার, মা আমার | "মাচ্ছ। গীখাঁংথকক। তুই 
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থাকলে আমার থাকা। যোগফল খাও, মার কাছে 
গান শেখ, আব চাই না। তবে দেখতে চাই এমন করে 
কটা পাখী উড়ে । দেহ খাচাকে ফীকি দিয়ে প্রাণপাখী ফুড়ৎ 
করে উড়ল, আর মার মুখে হাসি এসেছে; অ:র পাখীরা 
আমোদে মজে গেছে । হলো ভাল, এখানে থেকে কষ্ট 
পেত, শর ত বেশ হল, বেশ মার কাছে থাকবে, মার হাতে 
খাবে । এখানে পচা পোকা! খাঁওয়াতাম, কি করে দেব? 
পোণাঁর পাখীকে বিষ খাইয়েছি। মা গে! আব নির্যাতন 
কবব ন!। তোমার পাখীকে আস্তে আস্তে তোমার হাঁতে 
সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হইী। ম') তুমি তোমার পাখীকে হাতে 
বসাতে ভাল বাস। তোমার কোমল হাতে পাখীকে বসিষ়ে 
দিব, মা, তোমার পন তোমাকে দিয়ে চিরসুখী হইব, £ই 
আশা করে সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্ীচরণে 
বার২ প্রণাম করি। ক]! 
শান্তিঃ শ্াত্তিঃ শাভ্তিঃ। 





জড়ে হরি দর্শন। 


১*ই সেপ্টেম্বর, স্নমুবার। 
হে দয়াময়, হে চৈতনাময়,  ক্ষড়েতেই মাতিলাম, 
জড়েতেই মক্টিলম। জড়াতীত হরিকে তবে আমরা 
কিরূপে পার + হরিদাস হবে যে, জড়দাস হল জে। 


প্রার্থনা । ৩৫ 


সস 





কেন এ বিড়ম্বনা? উর বন্ধ করিয়া দেয় এই জড়। 
তীর্থযাত্রী সকলেই ফিরিল, কেননা জড় অসার অপ- 
দার্থ হরিদ্বার রুদ্ধ করিয়াছে । আমার সাম্নে হরি 
মুধ্যে জড় আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। মে জন্য নিবেদন 
যে, যাতে একাকার নিরাকার হয়ে যায়, এ চক্ষু যাতে সাকার 
দেখে না ছৌয় না, এই কর। তা নাহলে তোমার স্পর্শ- 
মণি নাম কি করে হবে? সোণার পাহাড়ে সোণার হরি 
দেখে শুদ্ধ সুখী হব। জলে সোণা চকৃ্‌ চকৃ করতে 
লাগিল, ভার উপর আমার হরি বিদ্যমান। ফুলের পাপড়ি 
সোখা হয়ে গেল) সুপ্্যে সোণা, চে সোণী। কার সোণা ? 
হরির সোণা, চিন্মস্বের চিন্ময় সোণা। আমার হরির রংএ 
জগৎ টুকটুকে । তা হলেই আমার সব হল। ঞীথন এমন 
অসার পাথরের সংসার তাহাও ভক্তপরিতোষ হবে বলে 
স্বর্ণময় হয়ে গেল। এত চেষ্টাতেও উপদেশ সফল হম নাযে 
জড় বুদ্ধি থাকিতে চিন্মষ বোধ তে৷ হবে না। প্রকৃতির 
ভিতরে মা তোমায় ভাল করিয়া দেখি । আমাদের কাছে 
জড়ের জড়ত্ব যেন আর ন! থাকে । উদ্ধে শক্তি, বামে শক্তি, 
চতুর্দিকে শক্তি, মৃত জড় আর নাই। নিজীঁব, পচা, ছূর্গন্ধ 
জড় আর তোম'র কপনুরহিল নাকিছু। সকলে হরিনামে 

হিরগয় হয়ে য'চচে। * আমাদের প্রিয় হরির নামে মাটি 
সোপ! হয়, এ যদি দেখতে পাই আর স্ে্্রাতে পারি, ছা 
হলে অলৌকিক হযী। আমাদের জড় তুষ্ট বর্ণ, আড় 





০১৬ প্রার্থন! | 
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সংসারকে শুবর্ণ করিব, সমস্ত জড়ের মধ্যে তোমাকে 
দেখে শুদ্ধ এবং ধথার্থ সুখী হব, মা, দয় করিয়া আমাদের 
আজ এই আশীর্বাদ কর) [ক] 

শাভিঃ শান্তিঃ শান্তিত। 





নিত্য বস্ত। 
১৮ই সেপ্টম্থর, মন্গলবার ! 


প্রেমময় হরি, নিত্যকালের হরি), কে আমার নিভ্য, 
কে অনিতা আমি যেন তাই ভাবি। অ.মার পৃথিবীতে 
কাজ নাই, সংসারে কাশ নাই । গুরু, কপা করিয়া আমাকে 
কে আমাধ নিত্য আর কে অনিত্য বুঝাইয়া দাও। হরি 
আমার নিত্য ধন, তোমাকে প্রেম করিলে অমান্স 
মূরণ নাই। তোর অহিত চিরকাল থাকিব ইহার 
চেয়ে আর সামি কি চহিব। পিতা, সন্তানকে তুমি 
নিত্যধন দিয়া শুখী করিতে চাও, আমরা অসারেতে 
এত প্রেম দিতে চ1হ কেন? নির্বোধ বুদ্ধ মনে করে 
এই বুঝি চিরস্থায়ী! মিথ্য। মিথ্য। পাচ দিনের আলাপ 
কি দরকার আমার । আন কি বাজারে জিনিষ কিনতে 
এসেছি? আমি এখ্েছি মহাজনের দেশে যাব বলে। 
পথে ছুই ঘণ্ট।/ঁ(জা থাইলে কি হইবে? নিত্য স্ত্রী, নিত্য 
পরিবার. নিত/দল আছে কি? খদি না থাকে তুমি তাঈ হও। 


প্রার্থন। | ৩২ 





এত 


তুমি আমাকে নিত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করেছ। আমি যদ্দি 
ইহ! আমার ধর্ম, ইহা আমার কর্তব্য বলি, এট। কেবল ম'়া 
ঢাকিবার কৌশল। আমার যাহা তাহাই নিত্য, আর যা 
আমার নয়, ফুঁ দিলে উড়ে যার তাহা অনিত্য। আমি কি 
এতুই নির্বোধ যে বৃদ্ধের বৃদ্ধি লইয়া বাতাসের সঙ্গে প্রেম 
করিব + যে বাতাস এই আছে এই নাই। হবি, সকল 
বস্ততে নিত্য আছে । আপনার সংসাবের ভিতরে নিত্য- 
ধন আছে, আবার উপাসনার ঘরে অনেক অনিত্য আছে। 
উপাসনা যদি চলে যাষু, এই ভক্তি ভাব্‌ যদি উবে যায়, এই 
আতৃন্ূপ দর্শন যদি কাল না হয়। নিত্য করে নিতে 
পার্ুলে সকলই নিত্য । কত ক্ষণ লাগে, মা, সংসারকে নিত্য 
করতে! তোমার সংসার করে দ্রিলে নিত্য হল! আত্মা 
আত্মা মিলিয়ে দ্রিলেই তোমার হযে যায়) কিন্ত মবা 
মান্গুষ তা চায় না। ভক্তদের মন্ব্যেও অনেকে তা] চাষ 
না। প্রুব মন্ত্রে সাধনের ব্যাণাত এই | নিত্য ছোব অনিত্য 
ছোঁব না। সামানা কর্ষের ভিতরে নিত্য কল আছে। 
যা আছে আর পরে চলে গেল, সে স্বপ্নেব সঙ্গে, মা, এ 

জন্মে যেন জন্বদ্ধ নাহহী। নিত্য বন্ধু, চিরবন্ধু, দয়া করে 

এবার নিত্য কি বুৰ্তে দাও । তুমি বলেছ চিরকাল কাছে 

থাকিবে । সংসারের কেউ তো এমন কথা বলে না। সে 

ঘাদর আর কে করে, কেবল তুমি কর। তুমি, না ২০৩৪ 

বৎসর পালন করিলে বলে আদব চাও না। ডে তোমার 


৬৮ প্রার্থন।। 

কথাটা যদি আর কেউ বলে তা হলেই সে নিত্য হল। 
অসার হইতে মনকে জোর করে টেনে নাঁও। সকল বস্তর 
ভিতর থেকে নিত্য সম্বন্ধ বাহির করিতে দাও । নিত্য 
কালেব যোগ যেন ছোমার সঙ্গে রাখিতে পারি। যা 
কিছু অসার তার ভিতর থেকে প্রেম ভক্তি নিত্য সম্বন্ধ 
বাহির কবে তোমার সহিত নিত্য বুল্দাবনে চির জুখে 
থাকিব, মা দয়াময়ী, অনুগ্রহ করে আমাদের আজ এই 
জাশান্লাদ কর? [ক] 

শান্তি শীম্তিত শান্তি । 





দিবারাজ ভরিকীর্তন। 

১৯শে সেপ্টেঙ্গব, বুধবার । 
ভে মন্গলময়, হে এণতসখা, তোমার ত হচ্ছ যে 
অনস্তকালের দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া! বাঁও। কালের 
দেবতা, কালে জৌডা করে; ছুই দ্বিনের জন্য । কালা- 
তীত দেবতা খেজ। করেন চিব দিনের জন্য। নাথ, পুঙ্কর্ণ 
হইতে টান নদীতে, ভাবার মাছ ঘখন বড় হয় তাকে 
ফেল তখন জমুজ্জেতে। কথন তাকে ছোট হতে দাও না। 
ক্রমেই সে ভনস্পের দিকে চলিল। পাট মিনিটের উপা- 
সন। ক্রমে ত্খুব লোভে দশ মিনিটে, ক্রমে আবার ছুই 
্বণ্টায় দা়িইিল। তনু সে সময়েবদ্ধ। নয় সমস্ত দিন 


প্রার্থনা । ৩৯ 





তোমার উত্সব করিলাম, রাত্রি ১১ টার পর ত থামিল। 
লোভী মন শেষে সমস্ত দিনের উৎসতবেও তে] সজ্ট হল 
না। তখন মন বলে আমার দেহের সঙ্গে কি সন্বন্ধ %* 
যত শক্তি অন্তরে, এরা ত সকলে তোমার জস্তান। তা৷ 
আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি, এ সমুদয় 
শক্তি তোমারই কন্তা'। এরা কেন তবে অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত 
হয়ে, অনলজ হয়ে, দিবানিশি হরিনাম করিবে না? হকি 
কীর্তন কি আর বন্ধ হয়, ভক্তের বাড়ীতে? বিবেকেব 
দল একটা, চক্ষের দল একটা, কাণের দল একটা, এই রকম 
করে গোট1 কতক দল করে কেন দিবানিশি যাতে হবিনাম 
কীর্ভন হুয় তারই বন্দোবস্ত হয় না। যে হরিনাম কাণে 
লেগেই আছে সেই হরিনাম শুনিব। গাময় হরিনাম 
করিয়া দাও । ভিতরে সমস্ত প্রকতিটাকে হরিনীমেব 
করিয়। দাও । প্রকৃতি সর্বদা! অমৃত বচনে আমার ভিতরে 
মতুর স্বরে হরিনাম করুক ৷ জেত খারাপ নয়, অবিশ্বাসিনী 
নয়। মাঝে মানে আমি একটু কীর্তন করিব। তোমার 
এই যে শক্তিগুলি এরা তোমার খুব ভক্তের অনুগত । 
এই: কীর্তনের দ্বলটাকে যদি নিযুক্ত করি তা হলেনিত্য 
গুহে হরিকীর্তন হয়। মানা করিলে এরা শুনিবে না। 
মা আমার পয়সা নাই, কীর্ভ,নেকে নিযুক্ত করিতে 
পারি না। তুমি যদি টাকা দিয়ে নিযুক্ত কুত্্ী দাও সমস্ত 
দিন রাত্রি হরির নামকী্তন হয়। তা হলে ুর্দহটা। তরে 


৪০ গ্রার্থন। | 
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পাশপাশি | পিপল 


যায়, আর আমার হুঃখ যন্ত্রণা সব চলে যায়। এই পায়ের 
নখ থেকে আমার চুল পথ্যস্ত যত শক্তি হরি হরি বল্ছে। 
স্বনের যত কিছু শক্তি সব হরি হরি বল্ছে। এমন 
তেজের সহিত বাজাতে কাউকে দেখি না, এমন গুন 
কোথাও শুনি নাই। কাজ করি আর যাই করি, দেহ মন 
ছুটা নিত্য যেন আমার ভিতরে হরিনাম করে। হরিনাম- 
সম্বন্ধে আমাদের যে অপবিত্র আলস্য আছে তাহা ভ্যাগ 
করে ভক্তপুরীতে সর্বদা! হরিনৃত্য, হরিরসপান, দিবারাত্র 
শক্তি সকল মাতৃনাম কীর্তন করে, মার নামের হুগন্ধ সমস্ত 
দেহ মনে ছড়াইয়া দিচ্ছে, সমুদয়ের মধ্যে সামগ্রস্য ! মিলে 
ছুই ভায়ে দেহ মনে হরিগুণ কীর্তনে মেতে গেছে, এই 
দেখে চিরকালের জন্য যেন আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই, ম!, 
অনুগ্রহ করে মাথায় হাত দিয়ে আমাদের আজ এই 
আশীর্বাদ কর। [ক] 
শাততিঃ শাতিঃ শাস্তিঃ। 





বেহু ম ভাব। 
২০শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার । 


হে দীনের সহায়, হে কাঙ্গালের ঠাকুর, বুস্ধিমিশ্রিত 
ধন্মকে আর টিশ্যাস হয় না। যে উপাসনা করে অথচ 
চারি দিকে /ঠাকায় সে কি বিশ্বাসী! বে সকল বিষে, 


প্রার্থনা । ৪১ 
বুঝে চলে সে কি তোমার লোক? মন্ততা ভিন্ন হরি- 
ভক্ত ঠিক হওয়া] যায় না। শুনেছি, দেখেছি, বুঝেছি, 
মেনেছি। একটু এদিক ওদিক যেতাকায় সে ধূর্ত, ক্লে 
চুত্র। যেমন খাড়া খানি পড়িবে আর কোন দিকে 
তাকাইব না। অমৃনি আত্মবলিদান হল। দয়ামস্ষি, পাচ 
কথা মান্তে গেলেই পুজাদেবী যিনি তিনি বাড়ী ছেড়ে 
চলেযান। বলেন এত বড় শঠ। চারে দিক বজায় রেখে 
চলিতেছে । প্রেমময়, এ সাজ্যাতিক সুখ্যাতি যেন তোমার 
ভক্তের কখন না! হয়। এরূপ পুরস্কার নিয়ে ষে আমোদ 
করে সেত সয়তানের প্রজা। মার কোলে আছি, মা, যদি 
আগুনে ফেলে দেন আচ্ছা, তখনও তো কোল ছাড়া হই 
না। একটা বেছ'স করিবার কিছু খাইয়ে দ্াও। এ 
হিমালয়ে--যে হিমলিয়ে যোগের গ্াজ। খাইয়ে দেয়, 
প্রেমের ধুতরা খাইয়! দেয়, এই. হিমালয়ে ধর্শমাদক 
সেবনের যে খুব রীতি, এখানে পাথর ছু'লে সংসারের জ্ঞান 
চলে যায়। লজ্জা ভয় ছটকে বিপর্জান দিয়ে সংসার ছেড়ে 
শ্বশান লয়ে মহাদেব যোগী তোমারই হযে যান। অতএব, 
ঈশ্বর, যদি সেই পবিত্র স্থানে এনে থাক, আমর! ফিরে যাব 
এখান থেকে সে ফল না খেয়ে? আমরা কেমন করে 
বাচিব। যে ফল খেলে একেবারে ধর্ণেতেঃ, যোগেছে, 
প্রেমেতে উন্মত্ত হব, সেই ফল লিয়ে হবে। আর 
এখন এ বয়সে দুই আর তিনে পাঁচ ভারতে টুনি না । তুমি 


৪২ প্রার্থনা । 


শনি শি শি সস ৮ পপি পিপিপি পা ০» শি টা পাতি শািপাপীতিশ শী টশপাটিটিশিশি 7 শিশশ তি শী শাপলা 


এখন বেশ বুঝিয়ে দিচ্চ ষে কেবল বল হরি হরি আর 
বেছ'স হয়ে গড়! গড়ী। সংসার করিব বেছ'স হয়ে। উপা- 
জনা! করতে বদি বেহ দ হয়ে, বেড়ীচ্চি বেহু'স হয়ে । সে 
দিন হিমালয়েতে যে মহাদেবের যোগ বাগান থেকে কি 
থাইফ্রে দিলে, সে দ্িন থেকে খাচ্চি দ্বিচ্চি কি করুচি জানি 
না, মজায় আছি । কিন্ত এই অবস্থায় চিরকাল রেখে দাগ 
আমাদের, হে হরি। ভরিরদ্িকে যেজ্ঞান দে জ্ঞীন খুব 
পরিষ্ার যেন থাকে । হরি, তোমার কাজে খুব জ্ঞান থাকবে ; 
কিন্ত বেভ'স। গান কর্ছি খুব বেহু'স হয়ে, কিন্ত তাল 
মান ঠিক আছে । ঘোগী ভক্তেরা ত এই বজেন । এক জন 
বিনীত জদয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা কচ্চে যে এ বেহু"ম 
করবাব একটি ফল দ্বাও। অপ্রমন্ত যোগ ভক্তির পথ 
একেবারে ছেড়ে দিয়ে বেহু হবার রাস্তার চলে যাই, 
গিয়ে অষ্ট প্রহর তোমাতে মন্ত হয়ে চিরকালের জন্য শুগ্ক 
এবং সুখী হই, ম। দয়ামস্ি, অনুগ্রহ করিঘ্বা। আমাদের এই 


আশীর্ববাদ কর। [ক] 
শাস্তি শান্তি: শাস্তিঃ। 





নিম্মীল চক্ষ। 
২১শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার । 
হে প্রেম কপ, হে সত্য, এখন ত নিত্য ধন না 
বুঝিলে আ উপায় নাই। বাল্যাল কগেল রসরন্গে বৃথা 


প্রার্থনা । 8৩ 
মায়ায়। এখন জ্ঞান আসিল, এখন ত ভূলিলে চলিবে 
না। পিতা, তোমার ছেলেদের চক্ষে পীড়া হয়েছে । 
পিতা, মুক্তি বল, যোগ বল, সবই চক্ষে। যে অপ* 
বিতর দর্শন করে, নরক দর্শন করে, তার কিছুতেই ভাল ভয় 
না। যা দেখিতে যায় তার ভিতরে একটা অপবিত্র অমৃনি 
দেখিয়া বসিয়াছে। চক্ষু ষদি হলুদের মত হইয়া যায় 
সকল বস্ততে হলুদের রঙ দেখে, তোঁমার কাছে যে যোগ 
রঞ্জন নামে ষধধ আছে তাহা দিয়ে আমাদের চক্ষুর গীড়া 
আরাম করিয়া দাও । নিত্য বস্ত, সত্য বস্তু, পবিত্র বজ্প 
তা হলে সকল স্থানে দেখিব। ও অগ্রন না! চক্ষে লাগালে 
কিছুতেই সত্য বস্ত দেখিতে পাইব না। পর্বতের ভিতৰে 
এসেও সেই নরক দেখবে, ফুলের ভিতরে ও অপবিত্বতা 
দেখিবে!। এমন কি আমরা নির্বোধ হয়েছি যে জেনে 
শুনে আমরা সারকে অসার দেখবো» ছেমন এক, 
হাতুড়ী পাই তবে ত বাদাম ভেঙ্গে শাস খেতে পারি। 
যোগাঘাতে খোশ। ভেজে গিয়া শাম বেরিয়ে পড়বে । যে 
বস্ত ছোব কট করে চাবি খুলবে, দেখব ভিতরে তুমি 
বসে রয়েছ। তা না হয়ে চারিদিকে কেবল পাহাড় নদ 
নদী গাছ ফুল। যোগী বিশ্বাসী ভিন্ন একে দেখবে? 
এ বয়সে চগ্ষুকে জ্যোতিষ্মান্‌ করে দাও, পিতা। নির্মূল 
চক্ষে ধিনা আয়াসে খুব দেখিব। চক্ষু খন শিক্ষিত 
হল যোগেতে, তখন ত ভাব চেষ্টা করিতৈ টউয়না, পরম. 


৪8 প্রার্থনা । 

হংস হয়ে ছুধটুকু ছেঁকে নেবেই নেবে। এত বুদ্ধি এত জ্ঞান 
তবুও বল্ছি মায়াকে সত্য । এক ফু' দিয়ে সমস্ত অন্ধকার 
শর করিয়া দিল, চারিদিকে পরিষ্কার হইয়া গেল, ব্রহ্মময় 
সকল ভূবন। সকল বৃদ্ধি চুর্ণ হয়ে গেল। হরিভক্ত নিত্য 
হরিকে মানিয়া নিত্য বন্ত লাভ করিয়া সুখী হইলেন। 
নিত্য না দেখলে, অনিত্য কি করিয়া বুঝিব। হুন্দর ন। 
দেখলে কি করে বল্বে যে অন্য গুল কদাকার। দেখিয়ে 
দ্বাও, পিতা, যে তুমি নিত্য। একেবারে তোমার ভিতরে 
ঢ.কে লীন হয়ে ষেন যাই। অসার অনিত্য বস্ততে প্রেম ন! 
রেখে তুমি নিত্য হরিঃ তোমাকে দেখিতে দেখিতে চক্ষু 
নিশ্মল হউক। দিব্য চক্ষে চারিদিকে তাকাই, কেবল 
মাতৃরূপই দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং স্বখী হইব এই আশা 
করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম 
করি। [ক] 

শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। 





যোগমলিলে নিমগ্ন । 
২২ শে সেপ্টেম্বর, শনিবার । 
হে দ্রীনবন্থু, হে সম্তাপপিব'রণ, ভক্তের] তোমাকে 
শাতল বলিয়ান্ছন। তুমি খুব শীতল যোগের সলিল, শান্তির 
জল। ফোঁ্রেতে “কহু গরম হয় না; কিন্ত সকল গরমি 


প্রার্থনা । ৪৫ 
কেটে যায়। প্রাণ জুড়াইয়া যায়, তাপিত হৃদয় শীতল 
হয়। পাপেতে মানুষ জালাতন হয়। গরম লোহ! যেমন 
জলে দিলে ঠাণ্ডা হয়, তেমনি অন্তপ্ত সংসারকে যোগেক, 
জলে ডুবিয়ে দিলেই অমনি একেবারে জুড়িয়ে যায়। হরি 
হে, বুঝে বুঝে তূমি এমন শীতল হয়েছ। পৃথিবীতে ভয়া- 
নক গর.মি, টাকার, ষড়রিপুর গরমি চারিদিকে । এমন ফে 
পাপেতে পাথর ফাটছে। হরি, প্রাণ জুড়িয়ে দিলে তুমি । 
এক বার গায়ে হাত দিলে আর অমনি সব্ধাঙ্গ জুডিয়ে গেল। 
আগুনে কেন পুড়বেন ভজেেরা? একটি বার করে সকালে 
উপাসনার সময় তোমার শীস্তিজলে স্নান করেন আর সমস্থ 
দেহ মন জুড়িয়ে যাঁয়। যোগ্টা ভাবলেও যেন আরাম 
হয়। যেমন ডুব দিলাম, কোথায় চিন্তা, কোথায় সংসার । 
অগাধ জলধি মাঝে হরিভক্তিসাগরে একেবারে গেলাম 
ডুবে। অতলম্পর্শ, নাব্তে নাব্তে কত প্রাণ ডুবে যাবে। 
সেই এক উত্তপ্ত প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ সাহারা, মানুষ পাপে, ভাব- 
নায়, রোগে শোকে পুড়ছে, আর এ কোথায় পড়ে রয়েছি । 
শাবিদ্িকে শত শত পদ্ম ফুল, হরিপাদপদ্ব । তাতে ভমব 
মধু পানকরছে। কৈচিস্তা? ক্ষতবিক্ষত শরীর জুড়িয়ে 
গেল। এই কি,হরি, তোমার যোগজল, এই কি তোমার 
শান্তিজল ? যদি দয়াকরে মনুষ্য জন্ম দিয়েছ তবে শাস্তি- 
জল যেন কখন ছাড়ি না। তোমার এই য্বেগরূপ শাস্তি- 
সলিলে ডুব দিয়ে গাত্র জালা, মনের এালা, গাত্বজালা, 


৪৬ প্রার্থন] ৷ 


২০ পাশা শি শি কিল: সপ 





সংসারের পাপের যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিই । তোমার *শ্ীপাদ- 
পদ্মের ভিতরে ঢকে ঠাণ্ডা হরে যাই । আর আগুনে, কি 
পাপের, কি সংসারের আগুনে পুড়ব না। যোগের জলে 
ডুবে তাই পান করিব, তাহাতেই মগ্ন হইয়া! থাকিব, মা, এই 
আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত 
প্ণাম করি। [ক। 

শাসিত শাস্তি, শাত্তিঃ। 


গ্রতিশোধ। 
২৩ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার । 


হে প্রেমের আলয়, হে শান্তিনিকেতন, নব বিধানে 
এক নূতন আনন্দ জগতের হইল । যা ছিল নাতা আদিল। 
কেধল নৃতন সাধন নয়, হে ঈশ্বর, নূতন সুখও আসিয়াছে । 
এই হাখখুব ভোগ করিতেছি তোমার প্রসাদে। মনের 
কেশ, শরীরের কেশ, তার ভিতরে অপূর্ব আনন্দের জ্রোত 
খুলে গিয়েছে, তার ভিতরে বসে আছি । শরীরও নাই, 
মনও নাই। হৃক্ষম আত্মা হইয়া বসিয়া আছি। বুঝিতে 
পারিতেছি আছি মাত্র। সুখে আছি, ছঃখে নয় । ধনে আছি, 
দরিদ্র নয়। একটা কেবল ছুঃখ, অতি ভয়ানক, হৃদয় বিদা- 
রক, তাড়াইতে। পারিছেছি না। পিতা, কর্ণপাত করিয়া 
শ্রবণ কর”্ণলোকে' শুনে না এ সবের কথা। নবীনানন্দ 
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পপ শপাশীশশীঁশিশিশাটীীি শিশি 
১৫৮৮ শাািটিশিটাীশিিশীটি টিপা 


শী স্স্প্পপা 


নব ল্বখ স্বর্গ হঈতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, ইছা। মানুহ 
বিশ্বাস করে না। কেন? আমি ত কাণাকে চন্দ দিতে 
পারিলাম না, কালাকে শুনাইতে পারিলাম না। বুজকরুকি 
দেখাইতে ত পারিলীম না? তাই, ছে হরি, নববিধানে 
বিশ্বাসের ভূমি খুলিল না। এক জনের হুখ অন্যে বুঝিল 
না। এক জন চীৎকার করিয়া! বলিতেছে, এত সুখ! এত 
হথ! কেহ তাহা শুনিল ন।। বলে, কই তোর ঈশ্বর 
দেখা ষেযায় না, যোগ হয় না। বিশ্বীস পাঁণ্য়া গেল 
না, ঠাকুর, বিদ্বান সমাজে! কথা বলিলে কিছু হয় না। 
কথা ঢের, বই ঢের, তা কেউ চায় না। দষ্টান্তের অভাব, 
তা চাই। পুথিবীকে উপদেশ দিয়া কেউ কখন পাচাইতে 
পারে না। তাই কথাগুল, উপদেশগুল, লেখাগুল কোথায় 
উড়ে গেল । ছুর্ধল মান্য বুঝিতে পারে না। আর এক 
জন সুখ পায় তা কেউ স্বীকার করিতে চায় না, সায় দেয় 
না। কেবল কি, ঠাকুর, এ স্রখের সংবাদ লইল না? 
ঠাকুর, এমন তুমি, এমন তোমাতে হুখ, সেই ঠাকুর এমন 
হুন্দর বৃন্দাবন সাজাইলে কেউ এল না, প্রা যুটিল না। 
হুঘর প্রজা এসেছিল উঠে গেল । তোমার মন্দিরের কাছে 
পাচ ঘর প্রজ। বসালাম, দূরে উঠে গেল। বলে ভূমি শক্ত, 
বীজ ফেলিলে শীঘ্র গাছ ফুটে না। এই সকল ওজর করিয়া! 
পালায়। কথা ত লইল না, বরং যাবার সক্্ম কষ্টকর কথা 
বলিয়া গেল। ঠাকুর, কেহ চায় অপদণ হই,-কেহ চায় 


৪৮ প্রার্থনা । 


শরীর ভাঙ্গে, মন ভাঙ্গে । কেহ চায়, ধশ্মট! একেবারে 
লোপ পায়। কেহ চায়, হরি, আমার হরি, তোমার নাম 
কেহ না করে। তুমিও চলে যাও, আমিও ভলে যাই, 
জগ আর বিরক্ত নাহয়। দিন যায় না অপবাদ ভিন্ন, 
রাত্রি যায় না! গালাগালি ভিন্ন। এক জনের ক্ষুপ্ প্রাথে 
আর ধরে না। এক জন ক্ষুদ্র, আমার মত, এত নিষ্ঠ,র নিষ্যা- 
তন সইতে পারে না। অথচ লোকে তুষ্ট নয়। নূতন 

বাদ দ্রিয়াছি কি না? তার বিনিময়ে কষ্টে প্রাণট। দিতে 
হইবে । কাহারও মন উঠিতেছে না। আপনার লোক- 
দেরও বিশ্বাস হইতেছে না। বলে এ ব্যক্তি পরম বস্ত 
পায় না। মিথ্যা অপবাদ গালি দিল, মাথায় লইয়া! বসি- 
লাম? ২৪ ঘণ্টার অগ্রিপরীক্ষা' কিছুতেই থামে ন। অন্ি 
গাই, অগ্নি পরি) অথিতে নিঃশ্বাস ফেলি, অগ্রিতে প্রাণত্যাগ 
আশ্চর্য নহে । ঠাকুর, ইহার জন্য কি আমি তোমার কাছে 
কখন কীদি? কখন বলি? সিংহের তেজ, শভ লোকের 
অপবাদে কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু, ঠাকুর, কথাট। 
তরহিল। অপবাদ হইতে বাঁচাও, এ নীচ প্রার্থনা ত কখন 
করি না। কষ্ট এলই বা। লক্ষগুণে যদি, মা, তুমি কষ্ট দাঁও 
আমি কাতর হব না। নীচ প্রার্থন৷ আমার নয় । যত পারে 
বন্গুক না। আমার কাজ, সারা দিন বলির্ব “ভক্তি চাই, 
বিশ্বাস চাহ? ফেরি করিব দ্বারে দ্বারে, খোঙ্গের মিলে 
না। মাথায় পার য়ারে, বাটীতে লইয়া গিয়া জডা 
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মারে। বলে যশ কামনা ঢের। মা, কি প্রার্থনা, স্তা 
বলিব? একবার প্রতিশোধ লইতে চাই । ২৫ বৎস- 
বের প্রতিশোধ লইতে চাই । আমার প্রদত্ত সংবাদ বেন 
সবার বুকে প্রবেশ করে। মা, কেবল এই প্রতিহিংসা চাই 
যে ওকে চীৎ্ করে ফেলে তোমার বিধানের আনন্দ ওর 
মুখে ঢেলে দিব, তবে মর্রিব। মা, আমাকে অমর করে 
দা9। কেবল এই দেখি থে আমার মা নাম সকলে 
নিতেছে। তাহ'লে আর ঘ্র্খ কি? গালাগালি ত আমার 
ভাঁত দ্াল। এত যে বোগ-ঙ্গেত্রে ধেটেছি তার পয়সা দের 
কে? গালাগালি দেয়, তা দিক ম!, গালাগ।লি ত তোমার 
ভক্তের ভূষণ। তুমি সহ্য কণ্তে পার, তোমার ভক্ভেরা 
কি তা শিখেন না? সকল সহ্য কবিব। সে কথা তছহুবে 
না। শুকে ছাড়ব কেন, ওকে বাটাতে নিয়ে যাব। ও 
আমার বুকে লাথি মেরেছে, আমি ওর মুখে অনুত ঢেলে 
দিব, এই চাই । মা, এই প্রার্থনা যেন বিধানের সৌন্দ- 
ধ্যটা দেখতে হবে। থে কথাটা বলেছি তা মানতে হবে। 
নিরাকারকে দেখা যায়, ভালবামা যায়, আর যে নুতন 
বৃন্দাবন হয়েছে তাতে সবে মিলে নৃত্য করা যায়। 
হে কল্যাপদায়িনী, এই প্রতিশোধ চাই। ধিনি বত 
বিরোধী, তিনি তত যোগী হউন। মার নাম নিক্‌ 
নৃত্য করুক্‌, তার পর আমাকে মাকক। ত্বা হলে ওদের 
ছুঃখ তযাবে। মার নামত নেবে। কেমিন জঙ্গী হবে। 


৫০ প্রার্থনা । 





এক বার মার কাছে আন্তে পারি ত সাধ মেটে। বলি 
কেমন পৃথিবী বড় যে ঠাট্টা করেছিলে, ভক্তিকে যে 
,অজ্ঞানত! বলেছিলে, আর যে পৃথিবী নড় না? মা নামে 
যে বড় জলে যেতে । এখন কেমন? আর পাঁর? বলেছি 
তমা নামের কাছে পরাস্ত হতেই হবে । এবার ত 
বুঝলে, এই কাহিল লোকট! কি করিতে পারে হরি 
সহায় হলে। মা, যা দেখেছি তা বল্ব। মা, এইটে 
জগতকে দেখাব যে আমরা এক মাকে পেয়েছি । আমরা 
হ্বাখের নববৃন্দাবনে সবে মিলে নৃত্য করিতেছি । মা 
আনন্দময়ী, এই বলি যে, এই সুখের মুনুর্তটাকে কেউ 
যেন অবহেল! না করে। মা, দয়া করে এই আশীর্বাদ 
কর, তোমার স্বর্গ হতে যে সুখের সংবাদ এয়েছে সকলে 
যেন ইহা শ্রবণ করেন, আর অবিশ্বাস না করেন। মা) 
যত লোক আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, সকলকে যেন এই 
অমৃত পান করাইয়া প্রতিশোধ লইতে পারি। [ক] 
শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


১ 


অ।মিতে আমিতে মিলন । 
২৪এ সেপ্টেম্বর, নোমবার। 
হে দীনদয়াল, হে যোগেশ্বর, যোগীর বন্ধু, বিয়োগই 
ষে মৃতু) তাহঠিঠিক। দেখিলাম, তোমাতে আমাতে 


প্রার্থনা । ৫১ 





বিয়োগ হইলে আমার মৃত্যু হয়, ইহাও দেখিলাম যে 
আমাতে আমাঁতে বিষ্বোগ হইলেও আমার মৃত্যু হয়। 
এক দেহ ঘরে ছুই বিরোধী, কেমন করে মানুষের শান্তি 
হয়। ঘরে শাস্তি না হলে কাহারও সঙ্গে শান্তি হয় না। 
এই ছুটে! ঝগড়াটে লোক এক না হলে আমি তো কিছুতে 
হী হইব না। হরি বিচারপতি, তোমার কাছে অভি 
যোগ করি। এই যে লোকট!1 কেবল কলহ্‌ করে, ঘরে 
আগুন দিতে চায়, ওর কি শান্তি নাই? আত্মাই আত্মার 
শত্রে নয়৭ আর আত্মাই আত্মার মিত্র নয়? দুই ঠিক! 
এত দিনের পর ও স্বীকার করেছে ষে আর হরির ঘরে বিবাদ 
আনবে না। এখন পণ্ড মানুষ হয়েছে, আগুন জল 
হয়েছে। তোমার কথা শুনে শুনে এত দিনে ওর 
আকেল হয়েছে । নীচের আমি আর উপরের আমির 
মধ্যপথে সন্ধি হয়েছে । আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হউক, 
যে দেবত! অসুরের যুদ্ধ থামিল। এখন আর কে কলহ 
করিবে * নীচের আমি উঠে উঠে ছৃদয়ের কাছে এসে 
উচ্চ আমির ভিতরে ঢুকে গেল। এই এক হওয়াই 
যথার্থ স্বর্গ! একট বিবেক, একটা তোমার কথা; একটা 
হরির ঘর, একট! দন্যর ঘর; এ রকম আর ছুটো থাক্কতে 
পারবে না। এত দিনের পর দেখছি শীস্তিরাস্তা খুলে 
যাচ্চে। ছুই সবুর এক হয়ে হরির হুরের সঙ্গে মিলে যাচ্চে । 
প্রেমময়, ছুইজনকে এক করে তোমার স্ফঁজ মিভিয়ে দাঁও 1, 
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শশা ীশীশীশটি। শশী শি শিপাীশিকিশিশীটিশিস্পীপ কপাল পপ কিক আপাত 


বিরোধ নাই, এক হয়ে যাবে। যোগীরতে 1, মা, এই 
খের অবস্থা । নির্বিবাদে, নিরর্িরোধে তিনি তোমাতে 
ডুবে থাকেন। কোন ভয় নাই যে, ঘরে দস্থয কি ছুরস্ত 
পণ্ড কিছু আস্বে। তার শক্রকুল নির্বংশ হয়েছে। 
ষড়রিপুর এক ভাইও নাইী। সমস্ত কোলাহল শরস্ত হয়ে 
গেছে। প্রাণরাজ্যটা নিক্ষণ্ক হওয়াতে কি সুখই পাওয়া 
যায়! হরিকে নিয়ে একেবারে নির্ভীবনার থাকি । আমার 
সঙ্গে আমির মিল না হলে কিছু হবে না। কেহ আর 
তা না হইলে শাস্ত হইতৈ পার্বে না। জকলের প্রাণে 
এই আশ্বাস বচন শুনাও যে নব বিধানের কল্যাঁণে শক্রুকুল 
বিনষ্ট হয়েছে । মা আনন্দময়ীর শাসনে সমস্ত জগৎ 
নিরাপদ । যেখানে চলে যাচ্চি কোন ভয় নাই, অভয়ার 
আশীর্বাদে অনায়াদে যোগ করিতে পারিব। এই ষে 
ঘরাও বিবাদ এটা যেন শীঘ্র মিটেযায়। স্মস্ত শাস্তি 
কুশল জদয়রাজ্যে বিস্তার কর, শক্রকুল বিনাশ কর। 
জদয়রাজ্যে নিক্ষণ্টকে তোমাকে লইয়! সখী ও শাস্ত 
হই, হে জননী, আমাদের আজ অনুগ্রহ করে এই আশী- 
ব্বাদকর। [ক] 
শাভতিঃ শাতিঃই শাভিঃ। 


প্রার্থনা । ৫৬ 


ভরের মিল। 
২৫ এ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার । 


হে পিতা, হে শ্াস্তিদাাতা, পৃথিবীতে দেখিতে পাই, 
মাঞ্চুষ যত শান্তিপ্রিয় হয়, ভত তার কাছে চীৎকার অসহ্য 
হইয়া! উঠে । যত দিন মানুষ বাজার করে, তত দ্বিন তার 
বাজারের গোলমাল লাগে না। কিন্তু যখন জে বাজার 
ছেড়ে বাড়ী যায় তখন তার তো৷ বাজারের গোল কিছুতেই 
সহ্য হয় না। যত দিন সুরবোধ না হয়, সঙ্গীতশান্স ন। 
জানে, সুরের বা তালের অমিল বুঝিতে পারে না; কিন্তু 
যখন তার ভিতরে সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মিল, যখন তার 
সবর লয় বোধ হইল, তখন তার অল্প সঙ্গীতে অল্প অমিল 
দেধিলেই কাণে বড় লাগে । বিশ্রামের সময়, যোঁগের সময়, 
এখন আর কোলাহল কেন? ঈশ্বরঃ বাণিজ্যের রাস্তা! তো 
ছেড়েছি। এখন ঘরে বসে প্রধান সঙ্গীতবিৎ তুমি তোমার 
গান শুনিব। "বিদায় নিলাম সংসারের কাছে সঙ্গীত শুনিব 
বলে। এখানেও কেন আবার গোল? বন্ধুদের অশিক্ষিত 
স্থরবিরোধী আওয়াজখানি যে আমার কাছে বজ্রধ্বনি। 
হরির কথা গুনে, তাঁর পরামর্শ শুনে, আবার একের পরামর্শ 
শুনিতে হইবে? নাথ, যদ্দি তোমার সুরের সন্ধে সকলের 
সর মিলে যায়, তা হলে তাদের কাছে বসে থাক্জেও ভাল। 
তৃমি বলিতেছ হণ, এর বল্ছে না। অষ্াহ্য বেলয় ব্যান 


৫৪ প্রার্থনা । 





ভগবদ্ভক্তের পক্ষে অগ্নিসমান। থাকা যায় না, নাথ, থাকা 
যায় না। চুপকরে বসে জন্ধ্যার সময় তোমার সঙ্গে এক 
হয়ে বষে থাঁকৃব। বলব, ঠাকুর, বীণা না বাজিয়ে ইস্তক 
নাগাদ একটাও তো উপদেশ দিলে না। তোমার সকল 
বেদ যে ছন্দে লেখা । তুমি ত্রমাগত হ্ৃস্বরে তান "পর 
মানে আদেশ কর। তোমার কথা শুনিবামাত্র বুঝিতে 
পারি। আর যখন পৃথিবীর লোৌক এসে উপদ্দেশ দিতে 
আনে, মনে হয় যেন কি একটা জক্ত এসে কর্কশ স্বরে কি 
চীৎকার করিতেছে। যাঁর পৃথিবীতে মার অমৃত স্বর 
শুনা ভিন্ন আর কিছু নাই, সে গরীবের তো আর সহ্য হক 
না। পৃথিবীকে বদ্দি পরিত্রাণ দিবে তো পৃথিবীর সুর- 
বোধ করাও । দুর থেকে শুনেই বল্বে, প্র মা বীণাপাণী 
আকাশ হইতে নামিতেছেন। তোমার কথা কি বলিব, 
তোমার ভক্ত নারদট। আগে থেকে গান গাইতে গাইতে 
আসে। হ্ুরেতেই পরিচয় দেয় ভক্তেরা। তুমিও স্থুর 
করে কথা কও, ভক্তেরাও তাই করেন। এক বার স্তর 
গুনিলে বেস্ুর শুনিবার যো নাই । কি করিব, সংসারে 
থাকিতে গেলেই ইহা সহ্য করিতে হয়। হে প্রাণেশ্বর, 
বাগ্দেবী নশঙ্ন ধরিলে কেন? গদ্যে কেন কথা কহিলে না? 
চীৎকার করে, গোল করে কেন উপদেশ দিলে না? ষখন 
শুনিয়েছ হুর, গরীবের প্রার্থনা কর্বার তে। অধিকার আছে। 
আমি জ্ঞান্নী নই, পণ্ডিত নই, আমি কাহাকেও উপদেশ 
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দিতে আসি নাই। আমি মার গলায় আমার গল] মিলিয়ে 
দেব। আমি কাশি, তুমি হুর । তোমা হুর আমার ককর্শ 
তুরকে পুড়িয়ে দিয়েছে । আর যেন আমার লুদ্ধি, আমার 
ক্র মনে মনে না তাবি, কেবল তোমার বুদ্ধিঃ তোমার 
হুর বলে তোমাকে প্রশংসা করি । তোমার কোমল কণ্ঠের 
গ্বর শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হয়ে তে!'মার সঙ্গে আমাদের 
তেমনি মিলন হবে যেমন সরস্বতীর সহিত সরস্গতী পুত্রের 
মিল হয়, মা, এই ভাশা করে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির 
সহিত আমর! বার বার প্রণাম করি। [ক] 
শাস্তি শার্তিঃ শান্তিঃ। 
লোহার স্বর্ণত্ব। 
২৬এ সেপেম্বর, বুধবাঁর। 

হে প্রেমাধার, হে নিক্ষলক্ক প্রভাব, লৌহময় কুষ্ণবর্ণ 
আমরা স্বর্ণময় গৌরবর্ণ হইব বলিয়া তোমার হৃধ্যো- 
স্তাপে বসিয়া আছি। হে জত্যহ্থ্য, হে প্রেমসর্য্য, 
আমাদের উপর তোমার তেজ ও কিরণ প্রত্যহ উপাসনার 
সময় প্রেরণ কর। এমন মূর্খ কে আছে, ঠাকুর, যে আপ- 
নার গ। দেখে আপনি লৌহ কি স্বর্ণ কি তাঁছী জানিতে 
পারে না। গা দেখলেই বোঝা যায় যে লোহা। তাকে 
সোণা ভ্রান্ত হয়ে মান্য কি করে বল্বে? একটি লোহা, 
একটি কাল দাগ দেখলেই, নাথ, বোস যায়তযে আমি 


৫৬ গ্রার্থন] |. 
তোমার নই। হাজার কেন ধ্যান, গান, প্রার্থনা করি না 
পিতা, নৈতিক কলঙ্ক থাকিলে খাঁটি দোনা হলাম ন1। 
দৈনিক কাধ্যে অকলস্ক থাকিতে দাও। আর কলম্কটি 
»কিলে শীঘ্র বাহির হইতে চায় না) ঘরে শাস্তি পবি- 
ত্রতী, কিছুই থাকিতে পারে না। হরিস্বর্ণ আমার স্রির্ণ 
হয়ে যাক । আমার হাতে হরি, চোখে হরি, কাণে হরি, 
মুখে হরি। কেমন করে বুঝব, নাথ, যখন দেখ্ব চারি দিকে 
হরিখণ্ড। কিন্ত যদি আমি একটা পাপ করে ফেলি 
অমনি যে নরকের দ্বার খুলে গেল। অমনি বল, “যাও” | 
সাধু হয়েও রেহাই নাই । আমি পাপী বলে নির্দোষীকে 
যদি দণ্ড দ্বিই তাহলে আমার ইহকালে পরকালে তে! গতি 
নাই। হরি, নিবেদন করি তব শ্রীপদে যে, স্বর্ণ হতে 
যে কিছু প্রতিবন্ধক আছে সে সকল হইতে আমাকে দুরে 
রাখ। দয়াময়ী, যার দুঃখ পায় আমাদের জন্য, যারা 
নির্দোষ হয়েও আমাদের দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের 
ক্ষমা যেন আমরা পাই। আমি নিজপাঁপ বহনে অক্ষম। 
আমি নিরপরাধী গরীবকে বিন! দোখে ছুংখ দিব ইহ] 
ভক্তের হৃদয়ে বিষ, নরক। সে নরক ধুইলেও যাইবে না। 
সে চিরকালই রহিয়! গেল । নীতিতে এক হব, সোণাতে 
এক হব, তবেইতে। তোমার সঙ্গে এক হব। অন্যের 
দৌষে যেন দোষী না হইতে হয়। এই জন্য, গতিনাথ, 
তুমি আশ, তুর্সিই উপায়। আর বেন জীর বৃদ্ধবন্নদে 
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শপ আপনা স্পা ৮ পা পল সপ, প শা তি শশা িশীশী শিিতিটি শিট শীট শত পপ ৯ পপ সপ ০৮ পপ 


নৃতন পাপ সঞ্চয় না করে। নরকের আয়ন্তন বৃদ্ধি 
করিবার কি প্রয়োজন? নাগ, দোণা করিরা দাও । 
দীনবন্ধু, পৃথিবীর সমস্ত বিপদে মৃগ্যে নির্মল থাকিয়। 
তোমার স্পর্শে খাটি সোণা হউতে পারি, এক বার গরীৰ 
বলিয়া আমাদের মাথার হাত দিয়া এই আশীর্বাদ 
কর। [ক] 

শাস্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ। 


পপর রি 


পুণ্যমুলক যোগ । 
২৭ এ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার । 

হে প্রেমময়, হে রসরঙ্গের হরি, অনেক কালের পরী- 
ক্ষাঁয় বুঝিলাম, সিদ্ধান্ত করিলাম, যে মানুষ সহজে তে'মার 
ভক্ত হইতে পারে, জ্ঞানী ও কম্মীও হইতে পারে। 
একটু চেষ্টা করিলেই হয়; কিন্ত পুণ্যমলক যোগবর্ম্ম এই 
দেখিতেছি, সার, অকুত্রিম ধর্ম । হে দররাল হরি, বনেদটি 
একেবারে শক্ত হলে বাড়ীটা কেমন হয়? আর এঁষে 
ঘর সব লোকে করিতেছে, ওসব মায়ার ঘর, বৃষ্টির সময় 
পড়ে যায়, দ্রিন কতক পরে কীচা গাখুনির জন্য ইট বেরিষে 
পড়ে। যোগের বাড়ী কখন ইটের দ্বারা হয় না, নীরেট 
পাথরের ঘর। একখানি পাথর খসিল স্ত্রা, কে:টি কোটি 
বত্সরের ঘর। যোগীদের তয় হয় না ঈদই জনা, কীচ। 


৫৮ প্রার্থনা । 

ঘরে সকলেই কীদদে। যোগঘরে যোগী বসে কীাদেও না, 
ভাবেও না। বলি সেই জন্য যে যোগণের মূলে পুণ্য আছে, 
তাই দেও। অহঙ্কারকে একেবারে মাটী হয়ে গিয়ে ভূলে 
ষাব। স্বার্থপর হবার যো থাকবে না, কারণ আমিটাকে 
যেবিনাশ করেছি। যোগের গৃহে প্রবেশের সময় তুমি 
দিজ্ঞাসা করিয়া লও, নিক্ষাম হইয়াছি কি নাঁ। তাহা ন! 
হইলে তো! যোগী হবার যো নাই। রিপুদ্ধমন হইল, মনটি 
সিদ্ধ হইল, প্রাণটি শীতল হল, তখন যে যোগ হইল, 
তাহাতে কোন ভষ ভাবনা থাকে না। প্রায় শুনিতে হই- 
তেছে নৌকা! ডুবিল, মানুষ মরিল। ও কে মরিল? ও যে 
সাধু ভক্ত ছিল, তা হলে কি হবে, ও ষে রাগী ছিল। মা, 
তাই বলি, এইরূপ পুণ্যমুলক যোগ ভিন্ন মানুষের নিশ্চিন্ত 
হইবার আশা নাই। মনকে খাঁটি করে যোগে বসিলে 
আর বাকি কিছু থাকে না। প্রেমময়ী, অন্য কয় জন এ 
পথে ও পথে যাইতেছে বলে, কেন আমি তাদের পথে 
যাইব? দেখিতেছি ওদের নৌকায় ফুটে! আছে । যোগের 
নৌকার নীচে লোহা মোড়া । ডুবিবার মোটে ভয় নাই। 
অর্থাটি অসার সাধন পরিত্যাগ করে মায়ার ঘরে না থেকে 
পুণ্যময় যোগ সাধন করে যোগের ঘরে যোগেশ্বরীকে নিয়ে 
নিশ্চিন্ত হয়ে হৃখে থাকি, ম! প্রেমময়ী, তুমি দয়া করিয়া 
আমাদিগকে আঙ্ব এই আশীর্বাদ কর। [ক] 

শাস্তিঃ শাস্তঃ শাস্তিঃ 


প্রার্থনা । ৫৯ 


সত্য হরি । 


২৮ এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার । 


« হে দীননাথ, হে চিন্ময়, হরিনির্দারণ তত সহজ তো 
নয, মানুষ যত মনে করে। যেমন পৃথিবীর মানুষেরা ভূত 
প্রেত অনার বস্ত মানে, তেমনি ধর্শশীলেরাও হরির প্রেত 
ভূত বিশ্বাস করে ও মানে । প্রথম অবস্থাতে, হে পিতা, 
অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া পুতুল পুজ। করে, পরে 
হরি পুজা করে। এই যে মধোর স্থানটি নানা প্রকার স্বপ্রের 
খেলা, ভূত প্রেত, ্রন্দ্রজালিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ । পথি- 
কেরা অনেক দ্িন থাকে এইক্ষপ রাজ্যে । পুতুল পুজার 
সময় বোঝা যায় এইটি পুজা করিলাম; কিন্ত মনের 
ছায়াতে কি না হরির ছায়া মিশিয়। ষায় এই জন্য কেহ 
ধরিতে পারে না । যত দিন মানুষ ভ্রমমুর্ত না হইতেছে, 
তত দিন ভ্রান্তিতে পুজা করিবে। জীবস্ত দেব, লোককে 
কেমন করে বোঝাব জাবনে কিরূপে সুখ হয় পাথর ভজ্জে 
ব্রহ্ম পাবে? যে দেবতা আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারে ন। 
সে অন্যকে দেবে? এট কেমন করে ঠিক হবে যে প্রাণ- 
দাত মোক্ষদ্রাতা হরিকে আমরা আদ ঘণ্টা দুই ঘণ্টা পুঁজ! 
করিতেছি, আর মানুষ তবুও বলিতেছে, আমি নিম্মল হই- 
তেছি না। এক দিন হরিকে দেখিলাম্কআর তার পর তিনি 
অদৃশ্য হইলেন । হুরির কাছে একটা ছাট প্রার্থনা আর 


০৬০ প্রার্থনা । 


৮৮ এপাশ লিকাশাটাটিপাশিশীপীপপলাগপাতািশ্ ক, পতি 





নগদ পুণ্য ফল লগা উঠিলাম, ইহা যদ্দি না হয় তবে 
আমার পুজা! ঠিক নয়, হরিকে আমি ঠিক করিতে পারি 
নাই, আমার পুজা ভূল। হে হরি, মানুষকে এই মধ্য- 
পথ হইতে বাঁচাও । তুমি বাঁলতেছ, “জীব, কাকে ভজিত্ে- 
ছিস্? আমার যদ্রি কলঙ্ক থাকে, যদি আমার পূজা? করেও 
মানুষ শুদ্ধ ও ভাঁল না হয়, তাহা হইলে আমি ভগবান 
নই” তোমার কাছে মানুষ কাদিল না অথচ বলিল,“দেখলে 
২০ বৎসর কীদিলাম আমার উপায় কিছু »রি করিলেন না 1” 
জমস্ত দেবতারা বলিলেন “না, কৈ ও তো এক বারও হরির 
কাছে প্রার্থনা করে নাই।” কল্পনার হরিকে পুজা করিলে 
কিহইবে? ঘরের ভিতর মায়া রাক্ষপী আসিয়া সমস্ত 
প্রার্থনা উপাসন1 খাইতেছে- প্রাণ বিয়োগ হবে রাক্ষপীর 
হাতে। লক্ষমীপুরী থেকে, হরি, অলক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দাও । 
খাটি লক্ষী হয়ে এক বার সপ্মুখে বস, দেখে নিই যে পূজা 
করিলাম আর রজ্ঞ চাঙ্গা হয়ে উঠিল। ঠিক মা লক্ষী কাছে 
এস। যখন এলে সত্যেতে মন প্রাণ ঢেলে দিলাম । পরম 
পিতা, দুঃখীর প্রার্থনাটী শোন। এ বিষয়ে অনেকে ভাবেন 
ন1। যদি ব্রাঙ্ষুলকে অসত্য হইতে সত্য হরির দিকে টেনে 
আন তা হলেই তোমার একমেবংছ্বিত্ীয়ং নাম যথার্থ পৃথি- 
বীতে ঘোষুত্ত হইবে। হরি ঠিক হলেই এক দিনেই 
রাতারাতি হাজার স্ুজার মান্ুয ভাল হয়ে যাবে। কোথায় 
পদ্মপলাশলোচন হর, এই বলে মানুষ দংসারবনে ঘরে 


প্রার্থনা । ৬১ 
বেড়াক্‌, তার পরে এসে দীক্ষিত হবে। হা ঈশ্বর, কোথায় 
রহিলে? থার্থ হরি এয়েছেন, এই বলে ভারত জাগিষ! 
উঠুক। আমার ভাইগুলি, আমার অনেক দিনের প্রিষতম 
ভাইগুলি দেখিয়ে দিন্‌ যে তাদের হৃদয়ে যথার্থ হরির ঝণড। 
উড়িতেছে। জীবন্ত হরি, জলম্ত হরি, তোমাকে সত্য সত্য 
দেখিয়া, তুমি ষে সত্য ইহা বিশ্বাস করিব, ভ্রম মাতা হইতে 
মুক্ত হইয়া তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিষা। আর ইচ্ছামত 
হরি নিশ্বীণ করিব না, মা, আজ অনুগ্রহ করে তোমার 
জলস্ত হস্ত আমাদের মাথায় রেখে এই আশীব্বাদ কর। [ক] 

শান্তি শার্তিঃ শাত্তিঃ! 


শাক 


হরি পরমধন । 
২৯ এ সেপ্টেম্বর-_শনিবার । 


হে প্রেমময়। হেপরম ধন, যত দিন মানুষের ধনকে 
ধন বোধ হয়, তত দিন তোমার প্রতি মানুষের প্রেম বিভক্ত 
হয়, সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসিতে পারে না; 
হৃদয়ের অর্ধেক প্রেম দিয়ে তোমাকে পুজা করে । আসল 
সাধন দেই সাধন যাতে তুমি আরধন এক হয়ে বায় । 
পিতাঃ বিরোধীদের সহিত কত দিন বলপুর্ব্বক, সন্কি করিয়া! 
থাকিব? এই ছুইয়ের মধ্যে মিলন আঁবার দেখি ছুই 
দিন পরে বিবাদ । ইচ্ছা! হয় ধনট। স্বতন্ত বর্তী না) থেকে 


৬২ প্রার্থন। | 


তোমার ভিতরে গিয়ে লীন হয়ে যায়। সমস্ত পৃথিবীর 
সোণা হরিসোণা হয়ে যায়, যত রত্রাশি ব্রচ্মরত হইয়া যায়। 
দেখতে পাই বড় বড় ভক্তদের প্রাণটাকেও সময় সমজ্ষ 
সংসার টানে। দেখি ধনের অভাবে কষ্ট পায় লোকে। 
হরি যদি হলে সোণী, রূপা, জমিদারী, তাহা হইলে তোমাকে 
ছেড়ে কেন মানুষ অন্য স্থানে যাবে? যাঁর মার চরণের 
নূপুরে শভ শত সহস্র সহত্র রত্বরাশি রয়েছে সে আবার 
ধনের জন্য কীাদিবে? ধন নাই কার বাড়ীতে ? লক্ষ্মী 
নাই যার বাড়ীতে । আমাদের বাড়ীতে মা লক্ষী এসে 
রাস করছেন, আমাদের ভাণ্ডার সর্বদ1 পুর্ণ, আমাদের 
বাক্সে সব্বদ্দা টাকা কড়ি। টাকার সমুদ্র--তার উপর 
জীবন্তরী চালাচ্চি। . মাতৃধ্নে অহিকারী যখন, তখন 
আবার ধনকষ্ট কি? লক্ষ্মীকে যখন বেঁধে রেখেছি ঘরে, 
তধন আমাদের আবার টাকার ভাবনা কি? যত সম্পত্তি 
উ্বধ্য তোমার 17 হে ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে আর ধনকে 
আলাদা করে ফেলে তুঃখে পড়েছে । যখন ছুই চক্ষে 
দেখ্ব ছুই এক হয়েছে--তখন এহিক পারত্রিক ছুইই লাভ 
করিলাম । গোড়া পেলেই ফল পায়! যায় । একাস্ত মনে 
লক্ষ্মীকে হৃদয়ের ভিতর, পরিবারের ভিতর স্থাপন করে ধন: 
কামন। ধনকই একেবারে ভূলে যাই । হরিধনে ধনী হব, 
র্ধধনে ধন্মী হব,?সসার বস্তুতে আর লোভী হব না, পৃথিং 
বীর সামান্য ধর্কে ধনী হইতে চাহিব না হরির চরণধনে 


প্রার্থনা ৷ ৬৩ 





অধিকারী হয়ে নিত্য সুখে সুখী হব, মা, এই আশা করিয়! 
আমর! সকলে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার 
প্রণাম করি। [ক] 

শাস্তিঃ শাস্তি শান্তি । 


০৬০০০ সস্মরনিরর 


মার অণ্তঃপুরে প্রবেশ ভিক্ষা । 


৩০ এ সেপ্টেশ্বর-রবিবার । 

হে দীনবন্ধু, হে যোগীব সম্বল, তোমার শাস্তিনিকে- 
উনের দ্বারে সমস্ত ভিখারীরা ক্রমাগত মনের ছুঃখে চীৎ- 
কার করিতেছে--ভগবান্‌ মুক্তি দাও, শাস্তি জল দাও, প্রাণ 
খায়, অন্ন দাও, ক্ষুধায় প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রাতে, মধ্যাহে, 
অপরাহে, রজনীতে ক্রমাগত এই বিলাপধ্বনি তোমার 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে । হে প্রেমস্বরূপ, এ দলের 
ভিতরে কি আম্রা নাই? আছি। আমরা তোমার ভিখারি- 
দলের মধ্যে, ভিডেতে আমরাও চীৎকার করিতেছি, কাছি- 
তেছি। কিন্ত আননময়ী, ভোমার অন্তঃপুরে তোমার প্রিয় 
তম সম্ভানগণ জড় হয়ে তোমার সহিত খেলা করিতে- 
ছেন। হুংখ বিলাপ ক্রন্দন, এ সকল তব দ্বারে কালও 
(ছজ, ব্'জও আছে, কীলও হবে) আনন, ভক্তি, প্রেম, 
উচ্ছণস এ সকল তোমার অর্তঃপুরে। এখানে চক্ষু হইতে 
ছুংখের জল, ওখানে চক্ষু হইতে আনন ট্। ওটি তোমার 


৬৪ প্রার্থনা । 





পা 


লীলার শ্ছান। তুমি এদের প্রার্থনা শুনিতেছ, পরিদ্রাণ 
করিতেছ। ওদের মজাচ্চ, তোমার প্রেমে । ভালবাস 
ছই দলকেই। হে যোগেশ্বরি, প্রস্থানে বসিয়া মা বলিয়া 
ডাকিতে চাই । আর যেন দ্বারে দ্বাড়াইর। বস্ত্র দাও, শান্তি 
দাও বলিয়া চীৎকার না! করিতে হয়। অনেক দুঃখের কথ। 
বলিয়। কীদিয়াছি, আর কেন? এখন খেলিব, নাচিব, ডুবিব 
ডুবীইব, মাতিব মাতাইব। এই লীলারসরঙ্গের সময়, যার 
জন্য এত কাল প্রতীক্ষা! করিয়াছিলাম । অতএব ক্রন্দন 
বিলাপ শেষ হউক। তোমার অন্তঃপুরের প্রশস্ত দালানে 
ভক্তগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরা তোমার হতি ধরিয়া 
খেলা করি। এই সুখ দাও, দেবি। সকল উপাসক তে! 
তোমারই । কিন্তু বাহিরের উপাসক ফাহারা, বড় দুঃখী 
তাহারা। এক বার বল, "ভক্তদের কানন কাটির দিন নাই, 
আর দ্বারে থাকিতে কাহাকেও দ্িব ন11” হাত ধরে নিষে 
চল ভিতরে। যত মহাত্বীদের সঙ্গে মিলি, শ্রীতাগবত 
শ্রবণ করি, প্রেমময়ীর ভারত লীলার কথা ভাল করিয়। 
শুনি। তোমার হাত হইতে কেড়ে খাবার খাইব; তোমার 
হাত ছিনিয়ে নেব, প্রার্থনা না করে। হে দেবি, স্প্টশ্গরে 
বল যেসেই সময় ভক্তদের এয়েছে। আর মনে যে রাগ 
হবে তার সময় কই? তার ফুরশোৎ কই? নাচেতেই 
দিন কাটাতে হবে যখন, খন আর অবকাশ কহ, 
নাথ, যে পঞচপ করিব ধ আর মলে হয় যে সময় অল্প দেখাট। 
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কবে হবে। সুতরাং ছেড়ে যাবার আর জো কই? 
উপাসনা কি? খেল! করা। প্রাতঃকাল হইতে আবার 
প্রাতঃকাল পধ্যস্ত কেবল তোমার সহিত খেলা করা । 
এ পাহাড়ে কেবল যোগেশ্বরীর খেলা । প্রেমস্বরূপ, তোমার 
হাতের, রচিত এই সকল পর্ধত তোমার গম্ভীর লীল! 
প্রদর্শনের জন্য, তোমার ভক্ত যোগী সম্তানদিগের যোগ 
শিখাইবার জনয প্রস্তত রয়েছে । যে আসে, প্রশস্ত ক্রোড়ে 
হিমালর তাঁকে স্থান দেন। এমনি তৈয়ার করে তুলেন ষে 
হরুচরণে বার বার প্রণাম না করে কেউ থাকতে পারে না। 
এই অটল অচল পর্বত, ঘিনি সেই বেদাস্ত উচ্চারণ 
করিতেছেন, যিনি কত সংসারীকে উদ্ধার করিতেছেন এমন 
শুরু পৃথিবীতে রয়েছেন। বৃদ্ধ হিমালয় গুরু ক্রোড়ে 
আমার্দিগকে এত দিনশ্হান দিয়ে যোগ শিক্ষা দিয়াছেন। 
জয্ব ২ হিমালয়ের জয়। এগুরুর চেলা হইব। চিরদিন 
ইনার শিষা হয়ে থাকিব। যন পাইলাম ধন যেন তাহা 
চির ধন হয়। মনটা হিমালয়ে লেগে গিয়েছে যে গুরু 
দীক্ষাগ্ডক হলেন শিষ্য কি তাকে আর ছাড়িতে পারে ? অত- 
এব হে যোগেশ্বরি, এই যে তোমার অন্তঃপুরের যোগলীল! 
হিমালয় শিখাইলেন এই সকল ব্যাপার চির দিন যত্বু করিয। 
হৃদয়ে রাখিব । পাহাড় ত দোলে না, শিষ্যও ছুলিবে না। 
পাহাড় টলে ন!, শিষ্যও সংসারের ঝড়েতে টালবে না। 
হে কল্যাণময়ি, এই খানে চিরকাল থাকিস্ছে দাও আর কল- 
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ক্ষের ঘরে কাহাকেও ধেন. প্রবেশ করিতে ন1 হয়। গিরিবাসী 
হে লীলাধারী বর্ম, চিরদিন তোমার এই সকল প্রেমের 
লীল। দেখিব ।'সিন্ধুক আজ বন্ধ করি। থোলেতে আজ পুরি 
টাকা কড়ি যোগের রতু, সমুদায় বাধি বুকের ভিতরে। হে 
ঈশ্বর, যোনী করিলে তো! চির যোগী কর। যেখানে থাঁকিৰ 
মনে হইবে যেন খুব উচ্চ বৈকুগধামের কৈলাসপুরীতে 
পিয়া হৃবাতাস সন্তোগ করিতেছি, যত চিন্ময় পুরুষ নাচি- 
তেছেন, ভাবে প্রেমে ঢুলিতেছেন, গায় ২ পড়িতেছেন। 
এই খানেই আছি, যাচ্ছি না। যাইব কোথায় ? নিত্যা- 
মন্দের রাজা ছেড়ে যাইব কোথায় ? কৈলাসপুরী আবি- 
ক্ধার হল ছাড়ে কে? এই যোগিদলে রহিল প্রাণ, 
ইহকাল পরকালের জন্য। হে প্রেষন্বরূপ, যেখানে যাই 
এ গিরিবাসী, মহাদেব চরণে প্রণতি, দেবী প্রকৃতি দেবীর 
পদারবিন্দে প্রমন্ত। এস, দয়াময়, আনন্দের সহিত কাছে 
এসে তোমার করে নাও চিরদিনের জন্য । হিমালয়ে 
যে'গে গ্রমন্ত হয়ে, মহাদেব নাম কীর্তন, আনন্দ 
সম্ভোগ, পুণা সঞ্চয--এই করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন 
কাটাইতে পারি, কপাসিন্ধু, আমাদের সকলের অযোগী 
মস্তকের উপর হাত রেখে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক] 

শরস্িঃ শাত্তিঃ শাস্তিঃ। 
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মার রাজ্যে .চিরবসস্ত | 
অ'ম্বালাঃ ৪ ঠ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার । 


হে দয়ামষ, সংসার অসার ইহা যেন আমরা বুবিলাম, 
কিন্ত ধর্ম কেন অসার হইয়া পড়ে। ধন মান অনিত্য 
মানিয়াছি, কিন্ত উপানন1) বিশ্বাস, প্রেম ভক্তি, এসকল 
কেন অনিত্য বস্তা হইরা যাঁয়। পিতা, ধন্ম দেখিতেছি 
সার ও অসার ছুই রূপই আছে । তোমার জাশ্রিতদ্দিগকে 
অসার হইতে দূরে রাখ। ধর্মরাজ্যের ভিতরে প্রবঞ্চনা 
থাকিলে মান্ষের তো! আশা! নাই। ঠাকুর, তুমি কিনা 
নিত্য, যে ধর্ধে অনিত্য আছে সে তোমার নহে । তোমার 
রাজ্যে শীত গ্রীঘ্ম তো নাই, আনন্দময়ীর দেশে চিরবসস্ত। 
ওখানে যদ্দি কেহ এক দিনের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করে তাকে 
নাকি সেখানে রাখ' হয় নাঁ। চ্তোমার দেবালয়ে “য বলে; 
“আজ ভাল উপাসনা হয় মাই কাল যেমন হইয়াছিল" 
তাহাকে তখনি দেবালর হইতে দুর করিয়। দাও। কেহ 
যে বল্বেন, “মার মুখে দিন রাত্রি আছে, মা সকালে হাসেন 
রাত্রিতে কার্দেন” কোন্‌ মূর্খ এমন কথা বলে? মা আমার 
আনন্দময়ী ? সদাই হাপিতেছেন । এই জীবন থাকিতে 
থ.কিতে তোমার এ চিরবসন্তের রাজ্যেতে গিয়ে ষর্দি বাস 
করিতে পারি তাহা হইলে একেবারে “কৃতার্ঘ হয়ে যাই। 
এই যে যোগরাজ্য এখানে অষ্টপ্রচ্থব নাগ্চিলেই হইল, 
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ফুবেরের ধন ষেন ছড়ান হচ্চে সর্বদাই, মার মুখের 
হাসি থামে না থামে না, গাছে ফুল শুকোয় না 
শুকোধ না, ফোয়ারার জল বন্ধ আর হয নাহয় না। 
চারিদিকে মুখের লক্ষণ! ষোগিজনের মনোলোভ। 
শোভা এই জন্য তিনি মার কোমল চরণ বুকে 
নিয়ে এইখানেই পড়ে থাকেন। ক্রমে২ ছুঃখের দরজা 
একেবারে বন্ধ করে দিয়ে তোমার দেধালষ়ে বসে অনস্ত- 
কালপ্রেম ও যোগে ডুবে থাকিব, মা, এই আশা করিয়া 
তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা বার বার সকলে 
প্রণাম করি। [ক] 
শাত্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: | 





তাঁগবতী তন্ন ভিক্ষা । 
দিল্রী, ৫ই অক্টোবব, শুক্রবার | 


ছে প্রেমময়, হে গুণের সাগব, সাধু মন অসাধু তু 
ধহন কৰিতে পারে না, যেমন স্্ান করিয়া পরিষ্কীর করি- 
ঘ্াছে ষেঅঙ্গ সে ময়লা বস্্ পরিধান করিতে চায় না? 
শরীর ঘন্ধি পাপ অন্ধকারে মলিন থাকে, তবে মনকি করে 
ডাল হইবে? ঘার তোমার প্রমাদে মন একটু ভাল হহস্বা! 
থাকে তাব শরীর সুস্থ করিতে ষে খুব চেষ্টা হইবে । শরী- 
বরের পোষাকট। মনের ভাল লাগে,ষখন উহা মনের মত 
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ছয়। এই পাষদ্দি কেবলই সংসারের দিকে যেতে চাষ, 
এই হাত ছুটে। যর্দি কেবল পাপ করিতে যায়, এই চক্ষু 
ছুটির ষদ্ধি কেবল নরকের দিকে দৃষ্টি থাকে, তবে এ সকলে 
আমার কাজ কি? হে দীননাথ, ব্রহ্মতনুর অআঙ্টা, ভাগ- 
ব্ী তন্কু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরণ কর, নতুব1 
এ শরীরের হূর্গন্ধ লইয়া! আর চলিতে পারা যায় না। অন্ত- 
রের গন্ধে শরীর সুগন্ধযুক্ত কর। জননীর সৌরভ জস্তান- 
তন্ুতে দাও । তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য মিলিল, তেষ্চমার 
প্রেমে আমার প্রেম মিশিল, তখন ঠিক্‌ হইল। এই জন্যঃ 
দেহপতি, তব পদে মিনতি ষে এই দেহকে তব কৃপায় শুদ্ধ 
করিয়া দাও। দেহকে যে লোকে ঘ্বণাকর করিয়া রাখি- 
যাছে। হে তেজোময়, তোমার প্রসাদে এই দেহকে আমা- 
দের আনন্দের বস্ত করিতে দাণ্ড। এই দেহ সমস্ত পবিত্র" 
বস্তর মিলনের স্থান হউক। বত শাস্সের মিলনে দেহ শাস্ট্ 
হউক। চক্ষুকর্ণের বিরোধ শেষ হউক। তখন বলিব 
চক্ষুযুগল কি হুন্দর, সকল বস্ততেই হরি দেখে। পা ছুটি 
কেমন শুদ্ধ, কেবল পুণ্যেরই পথে ধাবিত হয়। কৃপা করে 
দেহকে পবিত্র সক্ের মত করে দাও । মনের ভিতরে 
স্মেন ভক্তি শ্রদ্ধা তোমার প্রতি বাড়িবে তেমনি দেহ শুদ্ধ 
হইয়া যেন বিষল প্রভা বিকীর্ণ করে। দীননাথ, 
এই আশীর্বাদ কর যেন শীঘ্র শীঘ্র দেই মনের বিরোধ 
মিট।ইয়। তাগবতী তম লাভ করি।* এই গ্রেহকে সাধু 


৭০ গ্রার্থনা 1 
করিয়া লইব, তে'মার পবিত্র চরণ স্পর্শে মন দেহ দুটিকে 
খাটি করিয়া তোমার চরণে ঢালিষ়া দিয়া চির দিনের মত 
শুদ্ধ ও সুখী হইব, মা,এই আশ। করিষ। সকলে মিপিত 
হুইন্সা ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম 
করি। [ক] ্‌ 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 





এক হরিতে সমক্ত লাভ । 
দিল্লী, ৬ই অক্টোবর, শনিবার । 


হৈ প্রেমস্বরূপ, হে আদরের দেবতা, মানুষ হইয়া 
এত কাল আর্মরা ছুই দিক বিধিমতে রাখিলাম। কিন্তু 
লাথ, বুঝিলাম কি, দেখিলাম কি? পরিণামে না এ দিক 
হইল,না ওদিক হইল । আমরা কেবল এই ভাবি-_ছুই 
দিক কিহয় না? পাপও একটু করিব, পুণ্যও একটু 
করিব! কতক টাকা দেবালয়ে দ্দিব, আর কতক টাক! 
সংসারে সুরালয়ে দিব । ইহকালের ছুটে। অপবিত্র স্বখও 
যাহাতে হয় তাহা করিব, আবার বৈকুণ্ঠ যাহাতে পাইৰ 
তাহাও করিব। যথার্থ ভাগবতকথা কি আমরা বুঝি- 
যাছি। তুমি ধাহাকে টানিয়াছ, যুগে যুগে তাহারই প্রাগ 
তুমি একেবারে কাড়িয়া লইয়াছ। তিনি বলেন, আমার 
প্রাণকে আর বিঁচ্ধুতে আকর্ষণ করিতে পারে না, হরি" 


গ্রার্থনা। ৭৯ 


ধা ব্যতীত। পরমেশ্বর, যে তোমার হয়, সে কিআর 
কখন অন্য কাহারে! হয়? সেষেজানেনা অন্য কিছু। 
যেসতী হয় সেকি অন্য কাহাতেও মুগ্ধ হইতে পারে? 
হব হে, আমর! তোমার আশ্রিত। এখন এই চাই যে মনটা 
এমনি ভোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে ষায় যে পৃথিবীর সমস্ত 
স্থখ সম্পত্তি এনে দিলেও মনকে আর টানিতে পারে ন!। 
হরির বাঁশি একবার বাজিলেই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে চৈতন্য- 
বিহীন হইয়া এ দ্রিকে দৌড়িল। অন্যের কর্ণে ও সুর ক্কিছু 
নহে। যেমন স্বর তাহার কাণে লাগিল শরীর মন 
কোথায় রহিল, একেবারে হরিচরণে গিয়া বসিলেন। 
দেখ হরি, যে এই সকল কথ বক্তৃতার ছলে বলে সে এক 
জন কাপুরুষ নরাধম। কারণ যে মিথা। মিথ্যা এই সকল 
কথা না দেখে, না! জেনে বলে সে পাপ করে। হরি হেঃ 
জীবের মঙ্গল যদ্দি চাইবে তবে এই রকম কর। ঘে বলে, 
“আমি হরিকেও ভালবাসি, আয়াকেও ভালবাসি” তার 
কিছুই হয় না। আমর ঢের দেখেছি। মা, তোমার কত 
সম্ভতানকে এই করে মরিতে দেখিয়াছি, তার। চায় ছুই। 
সংসারের এই ষে সকল লীলা খুব দেখিলাম । তোমাকে যিনি 
পেয়েছেন তিনি তোমাতে সকলই পাইয়াছেন। হে দয়া- 
ময়ি, তোমার ছেলেরা কত কাল এই রকম ছুই দিকে 
ঘুরিবে? সকলই যে পাওয়া যায় চুরণে। সকল 
যলোবাস। পূর্ণ হয়, তোমার এ শ্রীচরধ পাইশে। এখন 


ণিই প্রার্থনা । 





সপ 


কেবল সর্বদা দেখি যে মনটা তোমার ভিতরে 
]ুহে। তোমার ছেলেগুলি তোমার পুগ্যসাগরে 
ডুবে গলে স্বাকু। রেখেছি ভাল্র করে যে পাঁচ দিক 
করিতে গিয়েছে, তার শেষ ভয়ানক । আর ফিনি 
তোমীকে চেয়ে সমস্ত পেয়েছেন, দেখিলাম তিনিই 
ছুইকে এক করিয়া পরম সুখে সুখী হইলেন। হরি, 
তোমার দ্বিকে মনকে টেনে রেখে দাও। তোমার মত 
ছার আমাদের কেহ নাই। অমন পিত। মাতা বন্ধু কেহ 
নাই। অমন নুখ আর কোথাও নাই। যখন অন্য বস্ত 
কিছু ভাল লাগে না, যখন অন্য কাহারও সঙ্গ ভাল লাগে 
না, তখন একমাত্র হরিধনই সর্বস্ব ধন মানুষের। চির- 
দ্রিন যেন তোমার সেই ভক্তিযমুনার ধারে তোমার হন্দ্রর 
ংশী শুনে সমস্ত ত্যাগ করে তোমার শ্রীচরণে প্রাণকে 
'বিকাইয়! রাখি, হরি, অনুগ্রহ করে আজ আমাদের এই 
আশীর্বাদ কর। [ক] 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাত্তিঃ | 


কামে 


বিশ্বাস বিতরগ । 
দিল্লী, ৭ই অক্টোবর, রবিবার | 


ছে প্রেমন্বরুপ, ছে আদরের অস্তরতম ঈশ্বর, আসর! 
& 
ফেধানে খাইডেছি, যেখানে বসিতেছি, ষে জানে পুখ্যের 


প্রার্থনা । ৭৩ 





সৌরভে কি সুগন্ধ হইতেছে ! আমরা কি আতরের মত 
হুইয়া ফৌড়িতেছি ৫ তোমার ভাগবদ্ততত্বকথার যে স্বগাণয় 
সৌরভ তাহা কি ছড়াইতেছি ? দীনবন্ধু, পাপী হই আর 
যাই হই, তুমি আমাদের সাক্ষী বলিষ্বা' নির্ঘারণ করিযাছ। 
জগতের লোকের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাব 
আছে, তোমাকে অপমান করে, এই জন্য হে ৰিশ্বেশ্বর, তুমি 
তোমার কতিপয় বিশ্বাসী সস্তানকে ডাকিয়া! বলিয়াছ, ঈশবর- 
বিদ্রোহীক্ষের মধ্যে ত্রক্মশান্তি দাও । হে পিতা, যুগে ষুগ্নে 
তুমি এক এক দল বিশ্বাসী প্রস্তত করিয়া! তোমার ধন্ম প্রচার 
করিক়াছ। তুমি নিজে দয়া করিয়া এক এক দ্বলকে তোমার 
নাম প্রচার করিবার ভার দাও । তাহাদের তুমি রক্ষা কর, 
অনেক অলৌকিক ব্যাপার তাদের দেখাও তোমার বিশ্বামী- 
দের সঙ্গে চিরসন্বন্ধ শ্বাপন করে। তোমার কথ। শুনিয়া 
তোমার বিশ্বাসী দল নান! স্থানে গিয়া পাগল হয়ে তোমার 
কথ প্রচার করেন। বদি তোমার জনুগ্রহে আমরা এই 
কার্ষে ব্রতী হইয়া থাকি, তবে আমাদের কার্যেতে সুগন্ধ 
বাহির হউক, আমাদের কথায় সুগন্ধ, শরীর মন হইতে 
সুগন্ধ বাহির হইয়া চারি দিক আমোদিভ করুক । নাথ, ষেন 
আমরা পৃথিবীকে বিশ্বাসী করিতে পারি, যারা তোমাকে 
দেখিতে পায় না, তারা ষেন তোয়ায় ভ্রেখয়া শুদ্ধ এবং 
সুখী হয়; যারা তোমায় ভালবাসিতে পরে না, ভারা বেন 
তোমাকে প্রাণ দিফ্প্রেম করিতে পারে। ৬ ফি আমরা মন 


' ৭৪ গ্রার্থন। | 


দিই তোমাকে তাহা হইলে, দীনবন্ধু, আমাদের কথ! 
এমন নরম হবে, আমাদের কাজ এত সুন্দর হইবে ষেআমা" 
দের দেখে পৃথিবীর তোমার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে। 
হরির প্রেমলীলার সাক্ষ্য দ্িব। হরি আমাদের মধ্যে '-ই 
এই লীলা দেখাইতেছেন। এই কলিষুগের মধ্যেও হরি" 
প্রেমে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমরা দেখাই যেন দিন 
দ্বিন কাণা চক্ষু পাচ্ছে, কাল] শুনিতে পাচ্ছে। কৃতার্থ 
করিবে বলিদ়া দেশ দেশাস্তর হইতে লোক আনিতেছ। 
তোমাকে পৃথিবী মানিবে না? তোমার নব বিধানের মধ্যে 
প্রবেশ করিলে সমস্ত চরিত্র যেন ফুলের মত ফুটে উঠে । 
ঈশ্বর, এ সকল দেখে মানুষ কেন চুপ করিয়া থাকিবে ? 
প্রেমের তুধা যাহা পেট ভরে খেয়েছি তাহা দশ জনকে 
খাওয়াই । সমস্ত ব্রক্গাণ্ড নবদ্বীপ হইয়। হরিপ্রেমে মত্ত 
হউক । দীনবন্ধু, তুমি যুগে যুগে যাহা করিলে ঘোর কলি 
যুগে তাহাই কর। আশ্রিত ভূত।দিগের মুখ তুলিয়া! কথা 
কহিবার মত কর। বলিব, ছিলাম ঝড় দরিদ্র দীন,এখন হরেছি 
খুব ধনী । আগে ভগবানের শাস্ত্র কিছু জানিতাম না, এখন 
প্রাণের ভিতরে অনাদি বেদ বেধাত্ত শুনিতেছি। হে করুণা; 
সিন্ধু) আমাদিগকে আশীর্বাদ কর ষে,যে সকল গু হরিকথা 
আমাদের ভিতনে আসিয়। শুনাইলে সেই গুলি জগতে 
প্রচার করিয়া অক্লকে হরিপ্রেমে মাতাই। আরও 
ভোমার প্রেমে “মাতিব, মনে যাহা। (েখিয়াছি শুনিষ্কছি 


গ্রার্থনা। ৭৫৪ 


নির্ভয়ে চারিদিকে প্রচার করিব, সকলকে তোমার প্রেমে 

মত্ত করিয়! পৃথিবীকে স্বর্গ করিৰ এই আশা করিয়া তোমার 

ভ্ীচরণে আমর! পরমতক্তির সহিত্ত প্রণাম করি। [ক] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 





দেবসন্তানত্ব 


দিল্লী, ৮ই অক্টোবর, সোমবার । 


হে দসাসিন্ধু, হে যোগেশ্বর, মানুষ আপনার দোষে 
আপনাকে কত নীচ করে। ছিলসে দেবসভ্ভান, বক্গ- 
তন্য, তার পবে সে হইল মানুষ, তার পরে জন্ত। তোমার 
(ছেলে, হয়ে, মানুষ, চতৃষ্পদের, সঙ্গে মিলিল। য়ে শরীরে, 
দেবতাদিগের রক্ত চলিত, সেই শরীরে এখন কাম ক্রোধা- 
দির রক্ত চলিতেছে। হে প্রেমস্বরূপ, এত আত্মবিস্মৃতি 
মানুষের হয়? আমরা মনে করি, আমরা শৃদ্র, কিন্তু, হরি, 
পুত্র কখনও শূদ্র হইতে পারে না। এই পৃথিবীর পশুত্ব 
আসিয়! আমাদের ভিতরের ব্রহ্ষতেজকে চাপিয়। দেয়। 
মানুষের রক্ত দেবতার রক্ত । যদি তোমাকে মানুষ ভাল- 
বাসে, সেবা করে, তবে সে ব্রঙ্ষতনয়ের ন্যায় থাকিতে 
পারে। যার মত মুখ ছেলের হয়, বাপেন্ত মত অঙ্গসৌষ্ঠব 
সন্তানের হয়। মানুষ এমনি ভুলে গেক্স ষে ইচ্ছা করে 
গিয়ে বলে আমি স্বৃ্ত। যে মাহ্ষকে তুমি স্বর সিংহা- 


৭৬ প্রার্থনা । 

সনে বসাবে সেই মানুষ কি ন!শৃকরের সঙ্গে মিশে কিষ্ঠা 
খাচ্চে। যে মানুষ বাজকুমারের বিক্রম দেখাবে, আজ 
সেই মানুষ পঙ্গু, অন্ধ, মৃতপ্রায়। ব্রহ্ম, ব্রচ্ষকুলে কেন 
এমন ভ্রষ্ট আচার? জাতিচ্যুত হইয়া নীচে পড়িল 
কেমন করে? হরি, তোমার যতন তেজ শ্রী ছেলে হয়ে কে 
দেখাবে? মানুষ কার গর্ভে জন্মে ছিল ভূলে গেল। 
মানুষের জন্ম তো ভগবতীর উদরে। তোমাকে মা ভুলে 
গেলাম? এখন পিতা মাত] বঞ্চনা, বংশ অস্বীকার ! 
কেন না তাহা না হইলে অসদ্বাবসায় করিতে পারিব 
না। সংসারের নীচ সুখের জন্য মানুষ পিতা মাতাফে 
অস্পীকার করে। কি ভয়ানক! মা, আমরা তোমাকে 
কখন অস্বীকার করিব না। যখন ম্বর্গে ছিলাম, বাল্য ব্যব- 
হার করিতাম, সকালে বৈকালে সাধু ভাইগুলির হাত ধরে 
কত যোগের থেল। ভক্তির খেল। খেলিয়! দেবরাজ্যের নিয়ম 
পালন করিতাম। এই পৃথিবীতে আসিয়া! কোথায় গেল 
সে উচ্চ জীবন? এই সেই শরীর, এ রক্তের ভিতরে 
এখনও সেই হরি বিরাজিত। তবে কেন আর নীচ ব্যব- 
হার এখনও? হে মাতঃ দেশে যেমন তোমার পুজ। 
ঘা আরস্ভ হইল, হৃদয়ে তেমনি যথার্থ তোষার পুজা 
ছারা করি। সমস্ত মানুষ তোমার সম্ভান। আজ আন- 
বের দিন, তুমি যেও চারি দিকে তোমার ভক্তদের মধ্যে 
তোমার মাতৃন্সেহ/প্রকাশ করিতেছ। আনব তোমার আহ্বান 
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ধ্বনি শুনিয়া তোমার নিকট আমিলাম। যিনি বিপদ 
কালের বন্ধু, তাহাকে কি অস্বীকার করিতে পারি? দেবী- 
পুজা এ দেশে লুগ্ড হইল, আবার ক্ষেবীচরণ সকল যস্তানে 
মিলিয়া পূজা করিতে থাকুক । দেবী, দেবী বলিয়! 
তোমাকে ডাকিব। ভুমি তারিদী, মোক্ষদায়িনী, তোমার 
চরণতলে মা মা বলে ভক্তির সহিত পড়িয়া থাকিব, 
আর শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা, এই, আশা করিয়া আমরা 
সকলে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম 
করি। [ক] 
শাত্তিঃ শান্তিঃ শাত্তিঃ। 





সৌহার্দ মুক্তি । 
কাণপুর, ১ই অক্টোবর, বুধবার । 


ছে প্রেমরাজ, শরণাগত্ত বঙ্সল) ভক্তকে ভাল 
ধাঁসিতে, ভক্তের মান রক্ষা করিতে তুমি যেমন আছ আর 
এমন কে আছে? তোমার মত বন্ধু আার কে আছে? বন্ধু 
হয়ে, দীনবন্ধু, ভক্তের সেবা দিবানিশি করিতেছ | বিশ্বা- 
সীর চক্ষে, পৃথিবীতে যত তক্তের বাড়ীসমাছে, তাতে তৃষি 
কেবল দৌড়িতেছ। কোমল, তোমার «প্রাণ বন্ধুর হুঃখে 
তুমি বড় কাতর জু । লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দ্ররে-একটি ভক্ত 
তোমার পড়ে আছে, বন্ধু নাই, মাহার! ছিল ক্রেমে ক্রমে 
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ছাড়িল। তুমি গেলে তাহার সেবা করিতে । অবিশ্রাস্ত 
সেবা কর; কাছে এসে বসে কত রকমে প্রাণ পরিতোষ 
কর। লোকে তোমাকে পিতা, মাতা, মুক্তিদাতা বলি 
পূজা করিল। এই যে বন্ধুভাবটি' ইহার তিতরে* অমৃত 
রহিয়াছে। আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকোয়, 
আমার ব্যারাম হইলে যেন তোমাবএ ব্যারাম হইয়াছে। 
জগদীশ, পৃথিবীতে আত্মীয় স্বজন আছে তার সেবা 
করে, কিন্ত তাদের মুখ শুকে'য় না। তাবা নিজেবা আল্গ! 
হইয়া সেবা করে। হরির প্রাণে ভক্তের প্রাণ এক হয়ে 
গেছে । ভক্ত বলেছে, আমার কাছে যে দিনের বেলায় 
কেহ থাকে না। ঈশারায় হরি তাহা বুঝলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ, হইতে নিজে কাছে গিয়া! বছিজেন। 
এ নববিধানের হরি যেন ভক্কের প্রেমে পাগল হয়ে 
গেছেন। আমি খন থেপি, উনিও তখন খেপেন। 
মনে মনে যোগবন্ধনে উনি এক হয়ে বন্ধু হে সেবা 
কবেন। প্রেমেতে বিজ্বল হয়ে গেছেন। অনন্ত ব্রহ্মা 
গের হরি জখম হয়েছেন অনস্ত প্রেমের ভারে । আমার 
হরি বাজারে কি পাওয়া ফাষ তাই খু'জিতে যান। বন্ধুতা 
বড় ভয়ানক ডিনিষ। না দেখিলেও বাঁচি না, দেখিলে 
মনের ভিতরের গ্ছঃখ যায় না। সেবা করিলেও মন তুষ্ট 
হয়না। অধম গ্রাধমকে কি বন্ধুত্বে বু্ধণ করিয়াছ? তবে 
আমার, আর ভাবনা ক্কি+ কি লোতে অগ্রাত জরিল, (কে 
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দুটো। শক্ত কথা বলিল, কে ছেড়ে চলে গেল, কে এখন 
আমাকে তত ভালবাসে না, এসব কি আর 'আমার লাগে? 
হে প্রেমময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর 
যেন চিরদিন তোমাকে হুদয়ের বন্ধু মনে করে সৌহার্দ- 
মুক্তিলাভ করিব ও তোমার আচরণে পড়িয়! তোমার সহিত 
বন্ধুত্বপ্রেমে এক হয়ে যাব । | ক] 

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি । 





শান্তি । 
কাঁপপুর, ১২ই অক্টোবর, শুক্রবার । 


হে অপার শান্তি, হে ন্ত্যি কুশল, ভব্স্মুদ্ে শাস্তি 
ঘাট ভূমি। জীবের জীবনতব্লী চারিদিকৃ ঘুরিয়া ফিরিফ 
অবশেষে এই শান্তিঘাটে উপশ্থিত হয়, যেখানে তৃফাৰ 
নাই, ঝড় নাই, যেখীনে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সংসারের উত্তপ্ত 
জীবদ্গিকে শীতল করে। হে মধুরতাষী বন্ধুঃ যখন সক- 
লের কথ ক্রমে ক্রমে অসহা হইয়া উঠে তখন তোমার 
হুধামাখা কথা একটি একটি অমৃতবিন্দুর ন্যায় মনের 
ভিতরে পড়ে আর শান্তি দেয়। হে শ্রীন], তোমার শ্রী সং- 
সারদগ্ধ চক্ষুকে আরাম দেয়। হে লঙল্গমী, যদি আনিলে. 
তব সন্সিধানে প্রীবনকে ত্রমে ত্রধে শীশ্তিময় কর। 
তোমাকে ফেখিলেই শাস্তি হবে» কথা তোমার শুনিলেই 
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শাস্তি হবে, এমন অবস্থায় আনিয়। ফেল তবে মানবজন্ম 
সফল হবে। এই সাধন ভজন যাহা কিছু জীব করে 
কেবল শাস্তির জন্য। যখন প্রাণটা শীতল হয়, খুন 
মনের সাধে শ্ীমতীর গুণগান করে। যারা শাস্তি পেলে না 
ভাহাদের উপামনা মিথ্যা, ভজন শাধন মিথা।। জংসারের 
লোকদের ষাথ! গুলো যেন অশাস্তির আগুনে জলিতেছে। 
উপাসনাট1 খুব মধুর কর। যদিশান্তি না পায়, তবে 
তোমাকে জীব ভীকিবে কেন, ধত একতারা গেরুয়। লইবার 
আবশ্যক কি ! এস, ম! লক্ষ্মী, মাথায় হাত দিয়ে খুব শার্তি 
দাও। শান্তি দ্রিয়ে জীবকে লোভী কর আরে শাস্তির 
অন্য। সকলের বুকে হাত দিয়ে দেখব, মা, তার শাস্তি 
এগ্য়ফে কি না আক একে ॥ য়ন টিক পরার চিজ কসাঙ্গ 
ফুল! এমন যে, অন্য দশ জন যদি এসে তাতে মাথা! দেয় 
তাহা হইলেও তাদের শাস্তি হয়। শোকের জাল! নিবাইয়। 
দাও, আর কমলা, সকল হৃদয়ে শ্রাস্তিব কমল কুল ফুটাইয়া 
[ও । চিত্তস্রোবরে তোমার পা্পদ্ম ভাসিতেছে এইটি 
দেখিব। এ চরণকমলম্পর্শে সমস্ত শরীর মনকে শাস্ত 
করিব, আর শাস্তিসলিলে ডুবিয়া মা মা করিয়া ভাকিয়৷ শুদ্ধ 
এবং হুথী হইব,“ মা, অনুগ্রহ করে আজ আমাদের এই 
আশীর্বাদ কর। [কক] 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি 


কিিরি৬৭১০৪৫০ 
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মার সাধ মেটান। 
কাণপুর, ১৩ই অক্টোবর, শনিবার | 


, হে প্রেমের আকর ঈশ্বর, যেখানে প্রেম সেইখানেই, 
গভীর। ষে প্রেম করে সে যে অনেক চায়। সাক্ষী তুমি মা 
আমার। দিচ্ছ অনেক, চাওও অনেক । তোমার লোভ, 
ব্র্গলোত, কিছুতেই থামে না। ব্রহ্গের কিছুতেই আর 
সাঁধ মিটে না। কোথায় প্রাণের এক কোপে একটু প্রের্ম 
পড়ে আছে সে টুকুও চাই। মার আমার আশ মেটে না। 
বড় ঘরের প্রেমিক যারা, এমনি লোভী তারা । ছোট 
লোক জীব বলে, সিকি তাগ প্রেম দিলাম, আবার কি দিব ? 
ঈশ্বর হাসিতেছেন আর বল্ছেন যে ওর এইটুকু দিতে 
কষ্ট, তবে সমস্ত কি করে দেবে? তোমার যে অধিকার 
সমুদ্বায় জিনিষের উপরে । আমাদের শরীরে এক ফোটা 
রক্ত থাকিতে তাহ ভূমি না নিয়ে ছাড় না। মা, প্রেমের 
রহস্য কে বুঝিতে পারে ? যেখানে দামোদরের বাধ ভেঙ্গে 
চল্চৈ, সেখানে কি একট্‌ বাঁকী রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারে ? 
দামোদর হী] করে রফেছে, কেবল গিলচে । এই কুড়ী 
বৎসর যা কিছু পাচ্চি এনে দ্িক্চি মার চরণে, তবুও মার 
*আরে। দাও", “আরে দাও”? কথাটা থামিল না। মার 
ভালবাসা কত অধিক! আধ মিনিট যর্তিমনটা অন; দ্বিকে 
যায় মার মনে ভ্রড় কষ্ট। অথৈ প্রে্ক ২৪ বণ্টায় ঘড়ি 
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ধরে দেখছেন আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল? মার প্রাণট? 
পড়ে আছে ছেলের কাছে । ছেলেটা বুবিতে পারে না। 
সে ভাবছে উপাসনা করছি, সাধন কর্ছি--মবই কর্ছি । 
এসে দেখে মা বিমুখ । মা বলেন, যে আধ মিনিট আম্মুকে 
ছেড়ে থাকিতে পারে সে আধ ঘণ্টাও তো ছাড়িতে* পারে। 
মা, যারা তোমার চরণতলে পড়ে ভজন নাধন করছে, 
তাদের এইটে আগে বুঝ্তে দাও। সকলে ঠিক ঠাক 
বুঝ ছে, বাহিবের লোক খুব সুখ্যাতি কর্ছে, ধল্ছে 
এ খুধ মাকে ভালবানে, একবারও ছেড়ে থাকে না। কিন্ত 
তুমি জান বেশ সেকি করে। এক মিনিট তোমাকে সে 
ছেড়ে গিয়েছিল বলে তুমি বিরক্ত । পৃথিবীর মার যদি ছেলে 
স্তনের দুগ্ধ না খায় স্তনের টন্টনাণি কত হয়। এত বড় 
স্তন, কতই মা ব্যথ! পাইতেছেন । মন, মা যাহা চাহি- 
তেছেন সব মার চরণে দে । মা, এস বস, সমস্ত নাও । 
তুমি যেমন প্রেমলোভী হয়ে যেমন চাচ্চ, আমরাও যেন 
তেমনি ব্রক্ষলোভী হয়ে তেমনি তোমাকে সমস্ত দিয়! 
তোমাকে লই । আর আধা আধি সাধন করিব না, ম! 
আছে সমস্ত তোমাকে দিয়ে তোমার সাধ মেটাতে চেষ্ট। 
করিব, মা দয্বাময়ী, অনুগ্রহ করে আজ আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর। [ক] 


) 


শ্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 





শপ শ্পপীপাপীপাশ দশ 


ন্বর্গ দর্শন । 


কাণপুর, ৯৪ ই অক্টোবর, রবিবার । 





হে অনস্তপ্রেম, ত্বর্গকামমা এখানেই, স্বর্গ প্রাপিএ 
এখানে । যে কামনা রাখে ইহকালের জন্য, সিদ্ধি রাখে 
পরকালের জন্য €স তোমাকে জানে না। হে পিতা, 
পিতৃভক্তদ্দিগের মধ্যে সাংঘাতিক একটা অবস্থা আসিয়াছে, 
যদি পবিত্র আত্মা আসিয়া ছুরবস্থা দূর করেন তবেই 
ভাল, নচেৎ দলশুদ্ধ বুঝি গেল। আমাদের বাল্যদল যুবা- 
দল দুটি ছিল তাল, উচ্চতর স্থানে ধাইতে হইলে আব ষে 
লোক পাওয়া যায় না। বদ্ধুবর্গ লইয়া কেবল এ পৃথিবীতে 
স্বর্গ স্থাপন হয় না। এই সাংঘাতিক অবস্থাকে আমরা 
বলি অকালে মৃত্যু--্যদি দিন কতক খুব কাজ কর্ম দান 
ভজন ধ্যান করিয়৷ আর উঠিতে না পাবে, তবে তাঁর আর 
স্বর্গ নাই। আমরা তে। আর আত্মপ্রবঞ্চিত লোক নই স্ষে 
ভাবী কলনার স্বর্গ প্রস্তত করিব। এখানে ছেলেবেলা 
হইতে যেমন সকলে মিলে সাধন ভজন করেছি, এখনও 
তেমনি বৃদ্ধ বফ়ষে যোগরাজ্যে ষোগ করিব। কিন্ত সংসার 
হই'ল প্রতিকূল। আর আমাদের লোক উঠে না। ভাল- 
বাসা বাড়ে না। ভীবনের হুগন্ধ ত ব্রুড়ে না। ,চরিত্র 
ভাল হয় না। যিনি অষ্ট। তিনিই প্রলয় »কর্তা।, মার এক 
চত্তে অমৃতের পা, কিন্ত অন্য হস্তে অসিহমাছে' ত্রাহ্ধের। 
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আর উঠিতেছে না। কৈলাসপুরী যোগগ্রামের কত বাড়ী 
রহিল বাকী, দেখিল না। ভগবান্‌, বৃক্ষ আর স্ল না দিলে 
তার দশ! স্পষ্টই দেখা ষাচ্চে। এই আমরা কটি মানুষ 
মাছি পৃথিবীতে, আর এক দল আসিয়া এই স্থান দুল 
করিবেই করিবে । এখন ফে সাংঘাতিক রোগ প্রবিষ্ট হই- 
স্লাছে, বুঝেছি কর্ম কাজ আর বড় অধিক হইবে না) অন্য 
অন্য দল পৃথিবীতে আসিতেছে, তোমার ভক্তদের কান 
লইতেছে। হরির বৃন্নাবনে খুব যাত্রী আসিল, কিন্ত এখন 
নরম পড়িল। এই দলের অকাশ মৃত্যু--তারই পূর্বাভাস 
এখন দেখা য়্াচ্চে। কোথায় অনাবুষ্টি হবে, না প্রেমবর্ষণের 
ধুম বেড়েছে । হে মাতঃ পৃথিবী তোমার বৃন্দাবন দেখিৰে 
দেখিবে ভাবিয়া আর দেখিতে পাইল না। আমর] উচ্চ 
মণ্ডলী হইয়া স্বর্থ তো দেখিতে পাইলাগ না) দেখ! 
শ্বাচ্চে, কিন্ত উঠিতে পারিলাম না। আমি বল্ছি-বাই 
শুনে বলছি; বানিয়ে বলছি ন!। রাশি রাপি কুবেরের ধন 
আন্ছে দেখছি। এখনও লক্ষ লক্ষ গ্রামের লে'কিকে 
খাওয়াইবার জোগাড় রয়েছে । লোক কৈ? এই হুঃখ কি 
থাক্‌বে ? বৃন্দাবনপতি, সেই মহাভাব সেই ভক্তি ভাব সকলই 
সেই. কেবল বিশ্বাস করে লোকে আস্ছে না। হে প্রেম" 
সিন্ধু, এই বিশেষ(নরক এয়েছেঃ তাই তোমার পা ধরে বলি, 
এক বার যদ্দি এই,ন্য়ানক সাংঘাতিক ত্রান্তিটাকে পবিত্রাত্ব! 
এসে দূর 'করেন, তবেই আমর! এ পকাল মৃত্যু হইতে 
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ধাচি়। আরও কিছু দ্বিন থাকিয়া তোমার স্বর্গ দর্শন করি । 
কত ডাকাডাকি, শরীর পাত হইল--তোমার ঘরে আসন 
পাতা--এততে ঘদ্দি না আসে তবে কি হল ? তোমার হর 
অটল আদেশ তার উদ্টো কখনও হবে না। গরীব কত 
জন পুণাক হাসিতে হাসিতে তোমার বৃন্দাবনে গেল, তার 
পর কোথায় গেল? এই সকল যোগের ঘরে তে! কাহাঁকেও 
দেখছি না। পৃথিবীতে এমন শুতক্ষণ আর কখন আস্বে ? 
এ সময় আমাদের খুব মাতিয়ে দাও। আর কিছু দ্বিন 
বাচিয়। খুব ভোগ করে নিই। বাগড়া দেয় কেন আপনার 
লোক? মা, তালে তালে নাচচে, এমন সময় বেরসিক 
একট কে কথা বললে আর তাল কেটে দিলে যে, 
ঈশা মুষা এরা চটে উঠে গেলেন। গুটি ৫০ তেমন 
ভক্ত হয় এখন, তবে মনের সাধে টাকা সংগ্রহ করিত। 
ছাদ ফুড়ে মোহর পড়ছে আর গৃহস্থ ঘৃমুচ্ছে। বলে বলে 
আর পারিনে, মা। দয়াময়ী, এখন বুকে পা দিয়ে এ কয়টা 
স্বর্গ কোন রকমে দেখিয়ে দাও । .নয় তো যে কয়টী লোক 
দেখিতে চায় তাদের দেখাও । পরে দেখিবে, এটা আমার 
ভাল লাগে না। হ্বাতের কাছে রয়েছে কেন এখন 
দেখবে। না? এত টাকা কড়ি রয়েছে কেন গরীব হয়ে 
থাকৃব ? ঢের হুখ আছে কপালে ছাড়ব কেন মা, 
মহালক্্ী, এমন সুখের সময় লম্মীকে ঞন্টিলে ন। দিয়ে মা। 
লক্ষ্মীর হাত ধরে হাসিতে হাসিতে এইস্বাকী কয়টা স্বর্গ 
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পা 








স্পেস 


দেখে নিই, মা, অনুগ্রহ করে আমাদের আজ এই. আশী- 
বাদ কর। [ক] 


শাস্তিং শাস্তি শাস্তিহ। 





যোগনিদ্রা । 
কাণপুর, ২এ অক্টোবর, শনিবার । 


প্রেমসিন্ধু, ফোগেশ্বর, তোমাছাড়া যদি আমার কিছু 
স্পহুণীর থাকে তবে আমি ভক্ত থাকিতে পারি, কিন্ত খুখ 
নিকুষ্ট। কেবল তুমিই আস্তে আস্তে প্রেমের আকর্ষণে টান্বে 
মনকে, আমি তোমার মাতৃবক্ষে ভাঁবন৷ চিন্তা ত্যাগ করে 
যোগনিজ্রায়্ থাকিব। কেবা বন্ধু, কেবা পৃথিবী কিছুই তখন 
মনে আস্বিবে না। আর সেইটী যদ্দি প্রকৃত যৌগ হয় তবে 
ইহকাল পরকালের কাঁজ গুছাইব। এ নিদ্রাতেই আস্তে 
আস্তে বৈকুঠে চলিয়। ষাইব। ভক্তেরা কি মনে করেছেন 
লালসার আগুন বুকের' ভিতরে জেলে শাস্তি পাবেন? 
তোমাকে মানুষ ডাকৃছে অথচ এট) চাচ্চে, ওট] চাচ্চে, একি 
রকম? যোগীর আবল্য, খষির মাদক সেবনের ভাব, হয়া 
করে এই অধম জীবদিগকে প্রেরণ কর। ঢের মাদক সেবন 
করিলে এ উত্তপ্ত মনকে শীতল করিতে পারিবে । যদ্দি মনে 
রহিল' শালসা, ৬টব যোগের শধ্যার শুয়েও টাকার ভাবনা, 
সংসারের স্খবন1; দয়াময়ী, মনটাতে ফি কামনার আগুন 
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নিবুই, তোমার মুখ দেখিতে২ নিদ্রায় অচেতন হই, আর 
এক রাজ্যে যাইয়া পড়ি। সেখানে কিছুই নাই,কেবল আমি 
আর মা, মা আর আমি । পৃথিবীর জমুদায় শ্ছানে আগুন 
জলিতেছে। এখন চাই কেবল যোগানন্দের শীতল জল। 
মনের তিতর আগুন জল্ছে। যেমন উপাসনা হইতে বাহির 
হইল, অমনি মানুষ চারিদিকের আগুন জালিয়া দিল। এ 
যোগধর্দ্ম ভক্তদ্লের মধ্যে আর একটু প্রবল করে দাও | ভাই' 
বন্ধু সকলে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁদের বৃকের ভিতরে খুব 
কামনার আগুন জল্ছে। যোগেশ্বরী, যদি একবার হরি- 
নামের মাদক খাওয়[ও, এ মুখ দেখতে দেখতে নেশীয় ঢলে 
পড়ে একেবারে অচেতন হয়ে যায়। ওরূপ দেখতে 
দেখতেই যোগী হওয়া যায়। জীবের মন শরীর গরম হয়ে 
গেছে, এতে তোমার লাবণ্যের একটু ছিটে দাও দেখি অমনি 
দড়াম করে পড়ে যাব, আর পড়েই ঘৃম। এ হরিপাদপদ্ম বুকে 
ধরে ঢুপ করে পড়ে থাক্ব। শ্রীহরি, সকল কামনা বিরহিত 
হইয়া তোমার যোগেশরীরূপে মোহিত হয়ে যোগনিদ্রাঘ 
একেবারে ডুবে থাকি এই আশীর্বাদ কর । [ক] 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 





৮ প্রার্থনা | 





সার ধন্ম । 
কাধপুর, ২১ এ অক্টোবর, রবিবার । 


হে প্রেমময়, হে জ্যোতির্ময় চারিদিকে কেবলই অসার, 
তন্মধ্যে আমি প্রধান অসার ; কিন্ত যখন ব্রদ্মপুজা হর তখন 
সকলই সার। স্বপ্পের সংসার কোথাক্স চলিয়া যায়, ক্ষ 
পাপকলক্কিত জীব কোথায় যায় তখন। নাথ হে, এমন ষে 
শুষ্ক কাঠ ইহাও আর হইয়া ষায়। যত ব্রহ্মার ভিতর যাই, 
ততই আমরা সকলে গুঁড়িতে থাকি। এখনও আত্মার সুখ 
অপেক্ষা শরীরের সুখ বড় বিশ্বাস করি, অবিশ্বাস তাড়াই 
আবার ঘুরিয়া আসে । কিন্তু ষখন যোগেতে এই তঙ্গু বিনাশ 
করি, তখন এই তনু তোমার হয়, তোমার হাসি আমার 
হাসিতে মিশিয়া, যায়! জ্ঞান, থাকে না. তখন, আমি. কোথায়, 
আছি। এই তো আসল ব্রহ্মপুজা। সে সময় জীবের মনে 
গাকে না,আমি কি ছিলাম,কোথাকার লোক" । আস্তে আস্তে 
€তামার দেবত্ব আমাদের সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
দাও। এ জলে শুই, এ জল খাই, এঁ প্রেমসিন্ধুতে বিহার 
করি। এরূপে হরির প্রবেশ যদি জীবের মধ্যে না হয়, 
তবে ব্রন্বপুজা আর হল না। এপাপের ভিতর হইতে, 
এই পণুতনুর ভিতর হইতে জীবকে টানিয়া তোল, স্বর্গের 
রখের মত কর. হরিসঙ্গে হরিভক্তদের নিয়ে বক্ষের মধ্যে 
রেখেছি। আমি ধেোঁগের প্রার্থী। যাহাতে, আর পাঁচ রকম 


প্রার্থন]। ৷ ৮৯ 





জ্ঞান ন! থাকে, একই দেখি, একেতে যৌগ হইয়া যাই, 
এইটি কর, নইলে বল্ব, ব্রন্ধ ফাকি, পুজা ফাঁকি । কাঙ্গালের 
ঠাকুর ঘখন নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়েছেন, জননী, 
তখন সন্তানের আর নিরাশ হবার কারণ নাই। প্রেষসাগরে 
ডুবে লীটন হয়ে যাই । যত দিন বাঁচিব পৃথিবীতে, হরিপদার- 
বিন্দস্ধাপানের যে আনন্দ তাহা সম্ভোগ করিব, এই পাপ 
প্ধ গ্রাণকে শীতল করিব, অসার ধর্ম সাধন করিব না, 
হরির ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে তার হয়ে থাকিব, এই আশা 
করিয়া মা দয়াময়ী, আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে বার 
রার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক] 
শাতিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


টা পর 


সোগ। হয়ে যাওয়া । 
কাণপুর, ২২এ অক্টোবর সোমবার । 


দগ্ধাল শ্রীহরি, এই জমুদ্বায় পরিত্যাগ করিয়া জীব ধ:. 
তোমার নিকট থাকে তখনই মনস্কামন! পূর্ণ হয়। হরি, 
তোমার বুকের নামই বৃন্দাবন। শাস্তিবক্ষ, আনন্দ বক্ষের 
ভিতরে তব পদ্রকৃপায় কোন রকমে জীব আস্তে আস্তে 
প্রবেশ করে। কেমন করে জীব হরির বক্ষের মধ্যে প্রবেশ 
কূরে ইহ। লোকে জানে লা, বোঝেও ন1 1778 ড়াক্রিতে ২ 
শরীর, সংসার, গন, পরশ্বয্য ভুলিয়া -ভীস্তে কোন দিক 


১০ প্রাথনা । 
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দিয়া হরির বক্ষে প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইয়। 
তাহাকে ভাকে,সে কি আর আসিবে? তোমাকে হুহাত 
তুলে ধনাবাদ করি, জীবের জন্য এমন হুন্দয় মোক্ষ রাখিয়। 
দিয়াছ! আমি ষদি তোমার বক্ষের ভিতরে যাইয়া বসি, 
তাহা হইলে আমি ষে অনস্ত সুখে সখী হইলাম। 'দেখ, 
নাথ, জুখই যথার্থ, কেন না খনির ভিতর গিয়া পড় । সোণ। 
আর আবশ্যক নাই, কেন না! সোণা হইয়া গেলাম। হরি 
ভক্তদের বক্ষের মধ্যে পুরে তাহাদের হরিময় করে দেন। 
যদ্দি এই দেহে থেকে ধর্ম কর্ম করিলাম তবে বৈকুঠবাস 
হইল না । হরির ঘ্বরে, হরির বুকের বারাগ্ীঁয় বসিব, 
হরির বুকের ভিতর খেলা করিব, ইহাই জামবা চাই। হে 
আনন্দময়ী, ইহাই কর। এক এক সন্তানকে ধরে বুকের মধ্যে 
রাখ । দেখব মা,চির দ্রিন কেমন রাখিতে পার এ রকম 
করে। আর কান্না টান্না একেবারে থামিয়ে দাও । “সোণা 
হয়ে যাব? এই কথা জগৎ শুদ্ধ সকলে বলুক । এবার স্পর্শ- 
অণি হরিতে সকলে লেগে হরিময় হয়ে যাব। আশা করুক 
জীব, হরির কৃপা হইলেই হইল। মাগো, তোমাকে 
ভাবিতে ভাবিতে তোমার বক্ষবৈকুঠঠে বসে ভক্তদের জঙ্গে 
বপিয়া অপার প্রেমমমুক্ধে ডুবে সংসারের প্রলোভনে আর 
্রসুপ্ধ হব না, এবং গ্রির দিনের জন্য কতার্থ হইব, মা, 
গন্বগ্রভ করিয়। াজালদের আজ এই আশীর্বাদ কর। [ক] 
শান্তি শাস্তি শাস্তি" । 


